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ক্ষ নিবেদন 


এই গ্রন্থ আমেরিকার প্রসিদ্ধ টাক্ষেগী-বিদ্য।- 
লয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাগ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের 
«“আত্মজীবনচরিত'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ । ইহাকে যে কোন 
দেশের ষে কোন কম্মাবীরের আত্মজীবনচরিতরূপে শ্রহণ 
করা যাইতে পারে । 

মূল গ্রন্থ ১৯০১ সালে নিউইয়র্কে একাশিত 
হইয়াছিল । এই অনুবাদ প্রথমে “গৃহস্থ” মাসিক পত্রে 
ধারাবাহিকরূপে বাহির হয়। 


ফান্কন,১৩২১ 
শ্রীবিনয়কুমার সরকার 


কলিকাত। 


রঃ 
রা 


শঞ্পন্ান্ গুনুভ্প 


এই গ্রন্থখানি 


মামার 


প্রদত্ত হইল । 





বুকার টি ওয়াশিংটন * | 





নিগ্োজাতির 


শপ ঙে ০ পপ 


গশও্ধস্ন আন্াম্ত 


ডিশ 


গোলামাবাদের আব্হীওয় 


আমি কেনা! গোঁলাম--জাতিতে নিশ্রো। ভার্জিনিয়! 
প্রদেশের ফাক্কলিন জেলার কোন গোঁলাম-খানায় আমাৰ জন্মা। 
ঠিক কৰে কোথায় জন্মিয়াছিলাম, তাহ। বলিতে পারি না। 
শনয়াছি একটা ডাঁকঘরের নিকটে আমার জন্মস্থান; এবং 
ঝৌঁধ হয় ১৮৫৮ কিম্বা ১৮৫৯ সালে আমি ভূমিষ্ঠ হই। কিন্তু 
ীন্মেব মাঁস, তাঁরিখ ইত্যাদি কিছুই জানি না। নিতান্ত 
(ছলেবেলার কথার মধ্যে গোলামাবাদের কাজকর্ম ও চালচলন-: 
শুলিই মনে পড়ে। আর স্মরণ হয়, সেই আবাদের গোলাম- 











1 * আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের “আত্মজী বন-চরিত গ্রন্থের 
| 
বাদ । | 


২ নিশ্রোজাতির কম্মবীর 


মহল্লার কুঠিগুলি--যেখানে আমার স্বজাতীয়ের! তাহাদের দাস- 
জীবন কাটাইত। 

নিতান্ত দ্বণ্য, অবনত, দারিজ্র্যদুখময়, নৈরাশ্ঠপূর্ণ অবস্তার 
মধ্যেই আমর বাল্য-জীবন কাঁটিয়াছে। অবশ্য এই ছঃখ 
দেন্যররেশেব জন্য মামার মনিবদের বিশেষ কোন দোষ ছিল না। 
তাহারা অগ্যাপ্য প্রভগণেৰ তুলনায় সঙ্গদয় ও দয়ালুই ছিলেন। 
তবে কেন। গোলামমাত্রের ষে শোচনায় দশা তাহাই আমাকেও 
ভোগ কবিতে হইয়াছে । একটা ১৬ ফিটু লম্বা এবং ১৪ ফিট 
চৌড়। কাঠের কামবাঁক মধ্যে দাস-জাতির সকলকেই বসবাস 
করিতে হুউত। এইবূপ একটা কুঠরিতে আমি, আমার মাতা, 
এবং এক ভাই ও ভগ্বী এই চাঁরিজন আমাদের দাস-জীবন 
কাটাহতাম। পরে “যুক্ত রাজ্যে”্র গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির 
স্বাধীনতা ঘোখিত হয়। তখন হইতে আমর! স্বাধীন ভইয়! 
গোলামখান। পরিতা।(গ করিয়াছি | 

আমার পূর্বপুরুষদের কথা কিছুই জানি না। গোন্ামা- 
বাদেব লে।কজনেরা মাঝে মাঝে কাণাথুষা করিত । তাহা হইতে 
অল্প-বিস্তর কিছু অনুমান করিয়। লইয়াছি মাত্র। আমা 
আক্রিকাবাপা। আফ্রিক। হইতে আমেরিকায় চালান দিঝার 
সময়ে জাহাজে আমাদের পূর্ববপুরুষদিগকে মনিব-সমপ্রদায়েন 
লোকজনের যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিল। আমাদের জাতীয় 


ইতিহাসের বুন্তান্ত এইটুকু মাত্র জানা যায়। বল! বাহুল্য 


সেই যুগে গোলামজাতির বংশতালিকা, পুরাতত্ব, পিতাঁমহের 


| 


গোলামাবাদের আব্হাওয়। ৩ 


জীবন-কাহিনী উত্যাদি নংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজনই 
(বাধ হইত না। 

কেন উপায়ে এক ব্যক্তি মামার মাতাকে হয়ত কিনিয়। 
মআনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের প্রত হর্তা- 
কর্তা-বিধাতা । একটা নুতন গরু, ঘোড়া বা এুকর কিনিলে 
তাহার পরিবারে বেরূপ সাড়। পড়ে, আমার মাতা তাহাদের 
এগোলাম|বাদে প্রবেশ করিলে তাহ! অপেক্ষা বেশী কিছু হৈ-চৈ 


পড়ে নাই । 
আমার পিতার সংবাদ আমি একেবারেই কিছু জানি না। 


খোধ হয় তিনি নে!ন শেতকায় পুকষ--স্স্তপতঃ গিকটবত্তা কোন 
আবাদের প্রভু-জাতীর় একব্যক্তি। তাহাকে আমি কখন দেখি 
নাই--তাহার নাম পর্যন্ত শুনি নাই, তিনি আমাকে মানুষ 
করিবার জন্য কোনরূপ চেক্টাও কোন দ্রিন করেন নাই । এইবপ 
পিতা ব| জন্মদাত। গোলামীর যুগে সামেরিকার শ্বেতাজ-সমাজে 
অসংখ্যই ছিলেন । 

আমাদের কামরাঁটিতে কেবল মাত্র আমাদেরই গৃহস্থালী 
চলিত ন|। এই কুঠপ্রিটিতে সমস্ত গোলামাবাদের জন্য রঙ্ধনকার্ধা 
সম্পন্ন হইত। আমার মাতা আবাদের সকল কুলীর জন্যই 
রান্না.করিতেন। ঘরটা নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ অভিশর অস্থাস্থকর 
এবং গীড়াজনক। ইহার ভিতর আলোক বা বাতাস বেশী 
- আমিত নাঁ। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাকের ভিতর দিয়! শীতকালের 
ঠা বাতাস বখে্ই প্রবেশ করিত। তাহার উপর, মেজেতে 


নিগ্রোজাতির কন্ধমবীর 


এ 


অনেকগুলি গর্ভ ছিল--তাহিএ মধ্যে এক।ধিক বিড়াল আঁসিয়। 
আশ্রয় লইত। মেজের উপর কোন কাঠের আবরণ ছিল ন। ! 
মাটির উপরেই সকল কাঁজ-কম্ম চলিত। মেজের মধ্যস্থলে 
একটা বড় গত্ত করা হইয়াছিল! শীতকালে তাহার মধ্যে একর 
কন্দ আলু রাখয়৷ একটা কাঠের তক্ত। দরিয়া ঢাকা হইত । এই 
আলুগুদামের কথা আমার বেশ মনে আছে। এখান হইতে 
নাড়াচাড়া করিবার সময় ছুই চারিটা আলু আমার ২ স্তগত হইত 
সেইগুলি পরে নিজ্ভনে পুড়াইয়। খাইতাম। 

রন্ধনাদির সরপ্তীম অতি কদধ্য রকমেরই ছিল। “ফ্টোভ 
দেওয়। হইত না। খোল! উননে রান্না করিতে হইত । ফলতঃ 
শীতকালে যেমন ঠাণ্ডা বাতাসের দৌরাত্ব্যে প্রাণে বাঁচা কঠিন 
হহত, তেমনি শ্রীক্ষকালে এই খোঁলা উননের উত্তাপ আমাদের 
জ্াবনধারণ অসম্তব করিয়া তুলিত। 

আমার বাল্যজীবনে এবং অন্যান্তি হাজার হাজার গোঁলামের 
বাল্যজীবনে কোন প্রভেদই ছিল না। আমাকে এবং আমার 
ভাই ও ভগ্মীকে দিবাভাগে কখনই মাত। দেখিতে শুনিতে সময় 
পাইতেন না। খুব সকালে সরকারী কাজে হাত দিবার পুর্বে 
এবং রাত্রে সকল কাজ সারিবার পর আমার মাতা আমাদিগের 
জন্য কিছু সময় করিয়। লইতেন। মনে পড়ে কোন কোন দ্রিন 
রাত্রে আমার মাতা আমাদিগকে জাগাইয়া কিছু মাংস 
খাওয়াইতেন। কোথায় যে তিনি তাহা পাইতেন কিছুই 
জানিতাঁম না। অবশ্থা আমার মনিবেরই পগুশালা হইতে জন্তু 


গোলামাবাদের আব্হাওয়! | ৫ 


নইরা আসা হইত। এই কাধ্যকে আপনারা! ছুরি” বলিবেন। 
গাঁমিও আজকাল ইহাকে চরিই বলিয়। থাকি । তবে ঘখনকার 
₹থা বলিতেছি, তখন ইহাকে কোন দ্রিনই চুরি ভাবিতে পারি 
নাই এবং কেহ আমাকে বুঝইতেও পাঁরিত না যে, আমার মাত 
চোর । গোলামী করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে । দাস-জাতির 
ইভা স্বধন্মম। | 

ছেলে-বেলার আমরা কোন দিন বিছানায় শুইয়াছি বলিয়। 
সনে হয় না। আমর! তিন ভাই বোন মাটিতে পড়িয়া 
থাকিতাম। কতকগুলি ছেঁড়। ময়ল! ন্যাক্ড়ার বস্তার উপরে 
রাঁত্রি কাটাইতাম। 

সম্প্রতি কেহ কেহ লামার বাল্যজীবনের খেলা-ধুলার কথা 
শুনিতে চাহিয়াছেন। খোলা-ধুল। কাহাকে বলে ছেলে-বেলায় 
আমি তাহা জানিতাম না। যতদুর স্মরণ করিতে পারি--প্রথম 
হইতে এখন পধ্যন্ত চিরকাল খাটিতে খাটিতেই আমার জীবন 
চলিয়াছে। কিছু খেলিতে পাইলে" বোধ হয় আজকাল বেশী 
কাজই করিতে পারিতাম । | 

 নিশ্রোজাতির গোলামীর ুগে আমার বয়স নিতান্তই অল্প 

ছিল । আমার দ্বারা বেশী কাজ হইতে পারিত না। তথাপি 
আমাকে আবাদের অনেক কাজই করিতে হইত । আমি উঠান 
ঝাড়িতাম--এবং কৃষিক্ষেত্রের চাষীদের কাজের জন্য জল 
যোগাইতাম। অধিকন্তু কলে পিষিবার জঙ্য সপ্তাহে একবার 
করিয়া শস্তাদি বহিয়! লইয়! বাইবার ভার আমার উপর ছিল। 
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এই কাধ্য বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত। আবাদ হইতে কল 
তন মাইল দুরে । একট! ঘোড়ার পথের উপরে শস্যের প্রকাণ্ড 
'বাঝা ঢাঁপান হইত-_-বোঁঝাটা ঘোড়ার ছুই পান্খে ঝুলিতে 
া্ফিত। আমি মধ্যস্থলে বসিতাম। মাঝে মাঝে ছুর্দেবক্রমে 
বাঝাটা ঘোড়ার পাঠ হইতে পড়িয়া ষাইন--জাঁমিও চীৎপাত 
ইয়া পড়িভাম । আমার সাঁধ্য ছিল না যে, আমি একা সেই 
বাঝ! অশ্বপূষ্টে তুলি । একাকী নিজ্জন রাস্তায় বন্ষণ বসির 
1কিতাম--কীদিয়া কাঁটাইভাম । হঠাঙ কোন লো সেই দ্রিক 
দ্যা গেলে তাহার সাহাঁষ্যে মাল ঘোড়ার চড়াইয়া কলে 
শীছিতাম। ইহাতে সময়ে সময়ে এতক্ণ লাঁগিত যে, কলে 
1জ সারিয়া গ্ুহে ফিরিতে বেশ রাতি হইয়া যাইত । জন্ধকাঁরময় 
থে'বড়ই ভয় পাইভাম। স্থানে স্থানে ঘন জল ছিল-- 
হার মধ্যে না কি চাকুরী ত্যাগ করিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈম্তাদি বাঁস্‌ 
রিত। শুনিয়াছিলাম --একা পাইলেই তাহারা নিগ্রে। বালকের 
1ণ কাটিয়া রাখিত । সুতরাং এ রাস্তায় বাঁওয়া-আসা আমার 
ক্ষে বিষম উৎপাঁতি বোধ হইত । বিশেঘতঃ বেশী রাতে ঘরে 
টিরিলে আবার জুতা৷ লাি গালি খাওয়ার সুব্যবস্থাও ছিল। 

_গোঁলাশী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জন্য 
দ্যালয়ে যাই নাই। অবশ্য বিদ্যালয়-গুহের ফটক পর্যন্ত 
নেকবারই গিয়াছি। আমার মনিবদের সম্তান-সন্ভতিরা স্কুলে 
ইত। আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদি বহিয়া লইতাম। 
॥ হইতে দেখিতাম বিদ্যালয়ের ঘরখটলিতে ছেলে-মেয়েরা দলে 
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দলে লেখা পড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি 
অপুর্বব ভাবই না স্থষ্টি করিত! এরূপ একটা গৃহে প্রবেশ 
করিয়। লেখাপড়া করিতে পারা আমার নিকট স্বর্গ-প্রবেশের ম্যায় 
স্থখকর মনে হইত। 
আমরা ষে গোলাম বা ক্রীতদাস তাহা! আমি অনেকদিন 
গথান্ত জানিতাম না । আমাঁদগকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য 
দেশব্যাপী ষে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই। 
একদিন সকীলে জাগিয়া দেখি আমার মাত! আমাদিগকে সম্মুখে 
রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন 2--“হে জগদীশ্বর, 
সেনাপতি লিঙ্কল্নের সৈন্যৰ্ল যেন জয়লাভ করে । হে অনাথের 
নাথ, আমরা সপরিবারে এবং সদলবলে যেন স্বাধীন হই । হে 
পতিত-পাঁবন, এই অবনত দাঁসজাতিকে বন্ধন-মুক্ত কর ।” 
বল। বাহুল্য, গোলামাবাদের আমার স্বজাতীয়েরা সকলেই 
নিরক্ষর ছিল। কেহই লেখাপড়া, পুস্তক, গ্রন্থালয়, সংবাদপত্র 
ইত্যাদির ধার ধারিত না। তথাপি দেখিতাম প্রায় সকলেই 
দেশের কথা বেশ জানিত ও বুঝিত। যুক্তরাজ্যের মধ্যে ষে 
একটা বির1ট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহ! কাহারই অজানা 
ছিল না। কবে কোথায় কি ঘটিতেছে দাসজাতির সকলেই তাহা 
বুথিতে ও শুনিতে পাইত। আমাদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য 
যুক্তরাজ্যের উত্তরপ্রান্তবাসী গ্যারিসন, লাভজর ইত্যাদ্দ মানব- 
সেবকগণ যে দ্বিন হইতে আন্দোলন সুরু করেন, আশ্ধ্যের 
বিষয় সেইদিন হইতেই দক্গিণপ্রান্তের গোলামাবাদের মহলে 
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মহলে সংবাদ রটিয়া গেল। স্বাধীনতার আন্দোলনের দৈনিক 
ঘটনাগুলি গোলাম-সমাজে স্থুপ্রচারিত হইত । 

উত্তরপ্রান্তে এবং দক্ষিণপ্রান্তে এই বিষধর লইয়া লড়াই 
হইবার, উপক্রম হইল । দক্ষিণপ্রান্তের মনিবের! গোলামের 
জাতিকে স্বাধীনত। দিতে নিতান্তই নারাজ । শেষ পধ্যন্ত দুই 
প্রান্তে সংগ্রাম বাধিল । এ সকল কথা গোলামেরা- আমার 
আত্বীয়ন্বজন বন্ধুবান্ধবের--অতি সহজেই বুঝিতে পারিত। 
তাহারা এই আন্দোলন ও সংগ্রামের যুগে কত রাত্রি বে 
কাণাঘুষায়, গল্পগুজবে ও গুপ্ত পরামর্শে কাটাইয়াছে তাহার 
ইয়ত্তা নাই । 

আমাদের গোলামাবাদ রেলের রাস্তা হইতে বুদুরেই 
অবস্থিত ছিল-_-ইহার নিকট কোন বড় সহরও ছিল না! কিন্তু 
আমর! খবর পাইতাম বে, উদদারহৃদয় সেনাপতি লিঙ্কল্ন্‌ যুক্তু- 
রাজ্যের সভাপতি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন । দেই সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও বুঝিতাঁম যে, তিনি সভাপতি হইলে আমর স্বাধান 
হইব। তাহার পর ঘখন যুদ্ধ বাধিল, তখনও বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলাম যে, এই যুদ্ধের ফলের উপর আমাদেরই ভাগ্য নির্ভর 
করিতেছে । বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লিঙ্কল্ন্‌ এবং তাহার 
উত্তর প্রান্তবাসী জনগণ যদি দক্ষিণপ্রান্তবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত 
করিতে পারেন, তাহা হইলে দাসজাতির গোলামী ঘুচিয়া যাইবে? 
এজন্য এই সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের খবর পাইতে মরা 
অতিশয় আগ্রহান্িত হইতাম । টা 
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ভগবানের কুপায় আমরা সকল সংবাদ্ই পাইতাম । এমন 
কি, আমাদের প্রভুরা খবর পাইবার পুর্বেবেই অনেক সময়ে 
ব্যাপার বুৰিয়! লইতাষ। কথাটা কিছু হেঁয়ালির মত বোঁধ হইবে 
বটে, কিন্তু রহস্য আর কিছুই নয়। শ্বেতা গএভুদের পর- 
নির্ভরতাই আমাদের এ বিবয়ে বিশেষ উপকার করিত। আমর! 
তাহাদের গোলাম সম্য, কিন্তু আমাদের মনিবেরাও অনেক বিষয়ে 
আমাদেরই গোলাম ছিলেন। আমাদের সাহায্য নাঁ পাইলে 
তাহাদের এক পাঁও্ত চলিবার ক্ষমতা ছিল না। গোলামেরাই 
ডাকঘর হইতে চিঠিপত্র লইরা আসিত। সপ্তাহে দ্ুন- বার 
করিয়া ডাকঘরে বাওয়াআসা করিতে হইত। সেই সুযোগে 
ডাকঘরের নিকট জটলা ও মজলিশ এবং খোসগল্প ইত্যাদি হইতে, 
দাস-পর্রবাতর সকল অবস্থ। বুঝিয়া লইত । ফলতঃ, প্রাভুর1 চিঠি, 
পত্র পাঠ করির! বুক্তান্ত জানিতে পারিবার পুর্বেবেই গোলামমহল্লায় 

ংবাদ গ্রাচ।রিত হহয়! পড়িত | 

মায়ে ভাবে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও আমি আহার 
করিয়াছি--একপ মনে হয় না। গোলামথানার খাওয়া! ত কোন 
উপায়ে নাকে চোখে গৌজা মার । তাহাকে আহার বলে না। 
গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়৷ বেড়ায় এবং যেখানে বাহা 
গায় তাহাই খায়, আমাদেরও ভোজণব্যাপার সেইরূপই ছিল। 
| কোন সময়ে কাজ করিতে করিতে হয়ত একটুকরা মাংস 
খাইলাম । কখনও বা ছুই একট! পোড়ান আলু হটিতে হাটিতে 
চিবাইতে হইত ! মাঝে মাঝে উননের কড়া হইতেই তুলিয়। 
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কোন দ্রব্য মুখে দিতাম । কীট চামচ ইত্যাদির প্রয়োজন 
হইবে কোথা হইতে ? ঠিক নিয়মিতরূপে বথাঁবিধি পাঁন- 
ভোজনেরই যে ব্যবস্থা ছিল না! বখন কিছু বড় হইলাম, তখন 
বড় কুঠির সাহেব প্রভুর আহারের সময়ে পাখ! টানিতে নিযুক্ত, 
হইয়াঁছিলাম। এই উপায়ে মাছি তাঁড়াইভে শাঁড়াইভ্তে মনিব- 
পরিবারের কথোপকথন শুনিতে পাইতা ! জনেক সময়ে 
গুগুকথাও বাহির হইয়! পড়িত। লড়াই সন্ঘঙ্জে তীহাদের 
মতামত বুঝিতে পারা বাইত। সময়ে সময়ে তাহাদের খানা 
দেখিয়। যথেষ্ট লোভও হইত । আর মনে হইত কোনও দিন 
এরূপ এক খালা আমব্যগ্তন ঘদি আমার ভাগ্যে জুটে, তাহা হইলে 
আমার স্বাধানতার চুড়ান্ত ফললাভ হইবে ! 

সংগ্রাম চলিতে লাগিল । আমার শ্েতাঙ্গ গভুদের খাওয়। 
পরার বড়ই কষ্ট হুইল । দুরদেশ হইতে চা, কাঁফি, চিনি ইত্যাদি 
আদিলে তবে মনিবদের গুহস্থালী চলে। কিন্তু ক্রমশঃ এ সব 
টুল্প'ভ হইল । ভীহাদের দুঃখের আর সীগ। রহিল নাঁ। গোলাম-, 
জাঁতির কিন্তু বিশেষ কোন অস্থৃবিধা হয় নাই। কারণ আমরা 
অত পরমুখাপেক্ষী ত ছিলাম না । আমাদের আবাদেই যে সব 
শস্য জন্মিত তাহাতেই আমাদের ভরণ-পোষণ স্বচ্ছন্দে চলিত। 
আর রা লন ত সহজেই আমরা নিজ মহল্লার করিতাম ।' 
কাজেই লড়াই বাধিবার পর প্রভূদের দুর্গতি দেখিয়া আমর! 
বিব্রত রি । আমাদের অবস্থ| “খাপুরনং তথাপরং, | তাহারা 
অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া চিনির পরিবর্তে ময়ল। গুড় দিয়াই চা 
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খাইতেন। অনেক সময়ে আবার সেই গুডও যৌগাইতে 
পারিতাম না। মিষ্ট না দিয়াই ভীহাদিগকে অনেক দিন 
চা পান করিতে হইয়াছে। আবার যখন গ্রক্ুত ঢা ব| 
কাফিও থাঁকিত না, তখন তাভারা মুড়ি বা চিড়ে ভাজা অথব! 
অনা কোন শঙ্তের গুড়া ভিজাইয়! “ুধের সাধ ঘোলে? 
মিটাইতেন। 

আমি জীবনে সর্বপ্রথম থে জুতা পরি, তাহা কাঠের তৈয়ারী | 
উপরিভাগে কিছু চামড়া ছিল। তাহা পরিতে পায়ের তলায় 
বড়ই লাগিত। কাঠের জুতা তবুও ভাল--কিন্তু গোলামীর 
আমলে আমাদিগকে যে জাম! পরিতে হইত তাহা অতি ভরঙ্কর । 
বোধ হয় দীত টাঁনির। তুলিতে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে 
তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না। ভাজ্জিনিয়ার গোলামাবাদে 
খুব মোটা খড়খড়ে চটের শার্ট পরিতে দেওয়৷ হইত। ইহার 
নৃতন অবস্থায় অসংখ্য কীট! বাহির হইয়। থাকিত। গায়ের 
চাঁমড়ায় কাটাগুলি বিধিয়া অসম্া যন্ত্রণা দিত। আমার চামড়া 
কিছু নরম--সেজন্য কষ্ট অত্যধিকই বোঁধ করিতাম। কি 
করিব ?--বাদবিচারের অবসর ছিল না। তাহাই পরিতে হইবে 
নতুবা অন্য কোন গাত্রাচ্ছাদন পাইব না। আমার দাদা 'জন' 
একবার দাসমহলের পক্ষে অসামান্য উদ্দারতা দ্েখাইয়াছিল । 
চটের নুতন জাঁম! পরিতে আমার কষ্ট দেখিয়া সে নিজেই ১০।১৫ 
দিন সেটা পরিল। যখন ভিতরকাঁর কীটাগুলি তাহার গায়ে 
লাগিয়। ঘষিয়৷ গেল, তখন হইতে আঁমি সেই জামাট! ব্যবহার, 
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করিতে লাগিলাম। এই জামাই জামার গোলামী-যুগের বহুকাল 
পর্য্যন্ত একমাত্র পোষাক ছিল । 

আমাদের ছুরবস্থার এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়। 
আপনারা ভাবিতে পাঁরেন--বোধ হয় দক্ষিণপ্রান্তের কাল 
গোলামের। তাহাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবদের উপর বড়ই বিরক্ত 
ছিল। সভ্য কথ! বলিতে পারি যে, আমর! তীহাঁদের সম্থান্ধে 
কখনই বেশী তীব্রভাৰ পৌষণ করি নাই! আমর! জাঁনিতাম 
যে, তাহারা আমাদিগকে চিরকাল গোলামের অবস্থায় রাখিবার 
জন্যই উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ মহোদয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধে 
ব্যাপৃত। আমারা জানিতাঁম যে, আমাদের মনিবেরা জিতিলে 
আমরা চিরজীবন গোলামীই করিতে থাকিব। তথাপি 
আমর! আমাদের প্রভূদের প্রতি শক্রতাচরণ করি নাই-.- 
বরং সকল সময়ে তীহাদের হৃখে সখী ও ছুঃখে ছুঃখী 
হইয়াছি। আঁমরা কোনদিনই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি 
ও সমবেদনার ক্রটি করি নাই। যুদ্ধে আমার একজন যুবক 
মনিব মারা যান, এবং ছুইজন আহত হন। ইহীদের 
পরিবারের যতটা দুঃখ হইয়াছিল-_-এই ঘটনায় গোলাম- 
খানায় তদপেক্ষা কম দুঃখ হয় নাই। আমার আহত প্রভুদ্ধরকে 
প্রাণপণে সেবাশু শ্রাা করিয়াছি । অনেক রাত্রি তাহাদের রোগ. 
শব্যার পার্থেও কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া, যখন আমাদের প্রতু- 
পরিবারের পুরুষেরা সকলেই লড়াই করিতে বাহির হইয়া 
যাইতেন তখন আমরাই তাহাদের গৃহের প্রহরী থাকিতাম,- 
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তাহাদের ্ীপুক্রদিগকে : রক্ষা করিতাম। সমস্ত পরিবারের 
ইজ্জৎ' এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আর্মীদের হাতেই থাকিত। 
নিঞ্রোজাতির সন্যনিষ্টা হৃদয়বন্তা এবং কর্তব্যপরায়ণতার আর 
রড দিছি নিত 

অধিক কি, নিগ্রোরা অনেকক্ষোত্রে তাহাদের পুর্বব মণিব' 
দিগকে অনবন্ধ্র দিয়! মান্ধবও করিয়াছে । চিরদিন সকলের 
সমান যায় না। আজ যে রাজা কাল সে গোলাম, আজ যে 
দাস কাল সে প্রভূ । স্ুখছ্ুঃখ চক্রের মত ঘুরিতঞে | দক্ষিণ- 
প্রান্তের শ্রেতাঙ্গ প্রভৃসম্প্রদায়ের অনেকেই যুদ্ধের ফলে নিঃস্ব 
হইয়1 পড়িয়াছিলেন। আমি জানি সেই দুঃখের সময়ে তাহাদের 
পুর্বতন গোলামের! উাচরিগকে অর্থ সাহাধ্য করিত। আমি 
জানি এইরূপে গোলামজাতির দানে মনিব-সন্ভানসন্ততিরা লেখা- 
পড়া শিখিয়াছে। একজন মনিব-পুত্র চরিব্রহীনতার ফলে খণ- 
গ্রস্ত হইয়া পড়ে । আমি জানি গোলামেরা নিজেদের দারিদ্র্য 
সন্বেও টাদা তুলিয়া এই পাপাত্সা প্রভু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে 
কুম্টিত হয় নাই। কেহ তীঁহাকে কাফি পাঁঠাইয়। দেয়, কেহ বা 
চিনি, কেহ বা মাংস দ্ধেয়। এই দানের উপর নির্ভর করিয়। 
সেই ব্যক্তি এখনও জীবন ধারণ করিতেছে । পুরাতন মনিবের 
*পুত্র বা দূর আত্মীয় বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি শিঞ্সোর নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিজের কষ্ট জ্ঞাপন করে, তাহা 
হইলে, আমি সদর্পে বলিতে পারি, দক্ষিণপ্রান্তে এমন কোন 
নিশ্রো৷ নাই যে তাহাকে যথাসাধ্য সাহাধ্য না করিবে। 


১৪ _ নিগ্রোজাতির কর্মীর 
নখ 
নিগ্জোজাতির কি হৃদয় নাই ৭ নিগ্রোজাতি রকি কৃতজ্ঞতা নাই? 
কাল চামড়ার ভিতর কি পরমাত্মার সিংহাদন নাই ? | 
ভাঁমি বলিলাম নিগ্রোরা কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাস্ধাতক 
নাই। তাহার। 'ধর্ধাভীরু, কৃতজ্ঞ, কর্তব্যনিষ্ঠ। তাহার। কথার 
দাম বুঝে, কোন প্রতিজ্ঞ! করিলে তাহা ধন্মীব পালন করে । 
একটি দুষ্টান্ত দিতেছি ! ভাভ্ভিনিয়। প্রদেশের একটি কাঁল 
গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে একটা চুক্তি করিরা লইয়াছিল। 
তাহার সর্ভে সে নিজে মনিবের আবাদে না খাটিয়া তাহার 
পরিআমের মুল্যন্বরূপ কিছু টাকা বদর বতসর মনিবকে দিতে 
প্রতিশ্রুত হয় । সেই টাঁক সংগ্রহ করিবার জন্য এই বাক্তি 
ওহায়ো প্রদেশে স্বাধীনভাবে মজুরী, করিত। বশসর বৎসর 
ভাজ্জিনিঘায় ফাইয়! প্রভুর হাঁতে তীহার প্রাপ্য টাকা গণিয়। 
দিত। ইতি মধ্যে লড়াই বাধে__লড়াইয়ের ফলে সমগ্র দাস- 
জাতিকে ন্দাধীনতা দেওয়া হয়। পুরাতন চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, 
বন্দোবস্ত ইত্যাদি সবই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কোন প্রভূই 
তাহার পুর্ববতন কোন গোলামকে কোন বিষয়ের জন্যই ধরিয়া! 
বাঁধিয়৷ রাখিতে ব! খাটাইতে পারিবেন না--এই আইন যুক্ত-. 
রাজ্যের মন্ত্রণীসভা হইতে জারি হয়। সুতরাং এই গোলামটি 
যদি এই সুযোগে তাহার পুরাতন চুক্তি অগ্রাহ্থ করিত এবং 
প্রভুকে বাকী টাক। দিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে কোন 
আইনে তাহাকে দোবী সাব্যস্থ করা যাইত না। কিন্তু আপনার! 
| গুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ব্যক্তি যত রা পথ্যন্ত তাহার | 
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ঝণ পরিশোধ করিতে ন! পারিয়াছিল, ততদিন পধ্যন্ত পূর্বেবকাঁর 
প্রতিজ্ঞ! মত ভাজ্জিনিয়ায় যাইগ্া প্রভুর নিকট টাকা দিয়। 
আঁসিত। এমন কি, স্রদের শেষ কপর্দক পধ্যন্তও সে দির 
আসিরাছিল। গ্রতিজ্ঞার মূল্য নিশ্রোরা বুঝে না কি? এই 
কৃষ্ণকায় নিঞ্জো বুঝিয়াছিল বে, সে স্বাধীন হইয়াছে বটে, প্রতিজ্ঞ 
ভাঙ্জিলে এখন তাহার কোন দোঁষই হইবে না। কিন্তু সে 
শারীরিক স্বাধীনতা অপেক্ষা চিনের ও আত্মার স্বাধীনতাকেই 
বেশী সম্মান করিল । সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার পুর্বে 
সে আধ্যাত্মিক মুক্তি অড্জন করিয়া লইল |. রঃ 
তবে কি নি্রোর! স্বাধীনতা চাহিত না? গোলামের জাতি 
গোলামীতেই কি ভন্ময় হইয়। গিরাছিল ? গোলামী ছাড়াই! 
উঠিতে কি আমার আ্রজাতীয়ের ইচ্ছাই করিত না? প্রকৃত 
প্রস্তাবে তাঁভাদের হদয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা! অতিশয় বলবতীই 
ছিল। আমি এমন একজন নিগ্রোকেও জানি না যে স্বাধীন 
হইতে ইচ্ছা করিত নাঁ। আমি এমন একজন গোলাঁমেরও 
কথা শুনি নাই যে গোলামীতেই লাগিয়৷ থাকিতে চাহিয়াছিল। 
দীসহ্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছুর্ভাগ্য জাতি মাত্রেরই ছুঃখ দেখিয় 
আমি মর্মে মন্মে কষ্ট অনুভব করি। এইরূপে শুঙ্খলিত জাতির 
অশেষ ছুরবস্থ। । কোন কারণে একবার পরাধীন হইয়া গেলে 
কোন জাতি শীত্ব সেই অবস্থ। কাঁটিয়৷ উঠিতে পারে না। তাহাদের 
সমাজ-বন্ধন, তাহাদের পারিবারিক জীবন সকলই এই 
পরাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইগ্া যায়। অন্নসংস্থানের 
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উপায়গুলিও এই দাসত্বের সর্ববমুখী গ্রভাবের অধান হইয়া পড়ে । 
চলিতে ফিরিতে গেলেও সেই প্রভাব ভূলিয়া খাঁকা যায় না 
কাজেই দাসজা(তির পক্ষে স্বাধীনত৷ লাভকরা বড় 
ব্যাপার নয়। আমি এই কারণে আমার প্রভূদের সম্বন্ধে কখনও 
কোন শক্রভাব পোষণ করি নাই। দাসত্ব অনেকটা জীবন- 
যাপনের সআ্াাভীবিক আব্হাঁওয়ার মধ্যেই দীড়াইয়া গিয়াছিল। 
দাসত্বপ্রথা বাদ দিয়া সেই যুগের যুক্তরাজ্যে কোন অনুষ্ঠানই 
চলিতে পারিত না। যুক্তরাজ্যের কৃষি-শিল্প-বাণিজা, সমাজ, 
ধন্ম সবই গোলামী-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতে- 
ছিল! ফলতঃ এই গোলামীকে দোষ দেওয়া! সত্যসত্যই বড় 
অবিচারের কাঁধ্য। 

এমন কি, আমি এ কথ| বলিতেও বাধ্য যে, গোলামীর ফলে 
নিশ্বোজাতির যথেষ্ট উপকারই সাধিত হইয়াছে । দাসত্বের 
আব্হাঁওযায় আমীদের অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ হইয়াছে । 
আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য অনেকটা পুষ্ট হুইয়াচে__আমরা 
নিরমিতরূপে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের 
কম্ধ্মপটুত্ব জন্মিয়াছে । আমর! অনেকটা চিন্তাশীল হইয়াছি। কৃষি ও 
শিল্পবিদ্যায় আমাদের 'হাতে-কলমে' শিক্ষালাঁভ হইয়াছে । আমা- 
দের নৈতিক চরিত্রও কিছু গঠিত হইয়াছে-_বন্মভারও জাগিয়াছে। 
আমেরিকার গোলামাবাদগুলির আব্হা'ওয়! আমাঁদের পক্ষে প্রকৃত 
প্রস্তাবে একটি বিদ্যালযন্বরূপই ছিল। আমেরিকার শ্বেতাঁজ 

মনিবদ্িগকে এজন্য আমি সর্বদা সম্মান করিয়াই আসিয়াছি। 
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আমি গোলামী-প্রথার পক্ষপাতী নহি-_দাসত্ব-প্রথা ভাল এ 
কণা আমি বলিতে চাহি না-_সংসারে গোলামীর আবশ্যকতাও 
আমি স্বাকার করিতে পারব না। আমি জানি আমার প্রভুর! 
আমাদিগকে ধন্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করেন নাই। আঁমি জানি যে, তাহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই 
আমাদগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি জানি-- 
আমর যে কোন দ্বিন মানুষ হইয়া উঠিব তাহা ইহারা স্বপ্নেও 
ভাবেন নাই-_-এবং মানুষ করিয়। তুলিবার জন্য সঙ্ঞানে কোন 
চেষ্টাও করেন নাই। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, 
ভগবানের কন্মকৌশল বিচিত্র । জগদীশ্বর যাহা করেন সবই 
মঙ্গলের জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যাহ! তিক্ত ও কঠোর, পরিণামে 
তাহাই মধুময় ফল প্রসব করে। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই 
"উপায়ে জগতের মহত্কন্মরগুলি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবানের 
অপার করুণার বিশ্বে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। মানুষ, 
শনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিধাতার মঙ্গলহস্তে বন্ত্ের স্টার চালিত 
হইয়া তাহারই ইচ্ছা পুর্ণ করিতেছে । এই আশাতন্ব প্রচার 
করিবার জন্য এত কথা বলিলাম । . 

আজ কাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাস! করে--“তুমি এই 
ঘে;রতর দৈন্য, অভ্র] ও কুসংক্কাররাশির মধ্যে থাকিয়াও নিঞ্ো- 
জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত আশাম্বিত ?” আমার এক- 
মাত্র উত্তর এই বে, আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবান্‌।, 
ধাহার করুণায় নান! দুর্দবের ভিতর দিয়া আমরা এতদূর উঠিয়াছি, 


১৮ নিগ্রোজাতির কন্দ্ববীর 


& 


তাহারই করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব । নিগ্লে-জাতি 
জগতের বিরাট কন্ধক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া 
জগদীশ্বরের অপীম ক্ষমতার পরিচয় দিবে | 
আমি বলিলাম গোলামীর ফলে আমাদের ঘথেউ উপকার 
হইয়াছে । অবশ্য অপকারও কম হয় নাই। কিন্তু আমার 
বিশ্বাস আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভূ মহোঁদয়গণেরই ক্ষতি বেশী 
হইয়াছে । মনিব মহাশয়ের! বিলাসে ডুবিতে লাখিলেন। শারীরিক 
পরিশ্রম ভাহাদের কষ্টকর বোধ হইত। খাটিয়া খাওয়া প্রভূ 
মহলে একটা! নিন্দনীয় কার্ধ্য বিবেচিত হইত। ক্রমশঃ তীহার। 
সকল বিষয়ে স্বাবলম্বন এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইলেন। 
প্রভুগণের সন্তানেরা কেহই কোন কৃষি-কন্মে বা শিল্পে পটুত্ব লাভ 
করিতে শিখিল না। মনিবের কন্যাঁরা কেহই রাধিতে, শেলাই 
করিতে অথ্ব! ঘর ঝাড়িতেও শিথিল না । সকল কাজই দাসেরা ' 
করিত। কিন্তু গতরখাটায় গোলামদিগের স্বার্থ আর কতটুকু ? 
তাহারা কো» উপায়ে কাজ সারিয়! মনিবকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা 
করিত মাত্র। হুচারুরূপে বুদ্ধি খাটাইয়। কাজ করিতে দীসের! 
_ শিখিত না। ফলতঃ, প্রভুপরিবারে কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম 
না। লক্গীত্রী যাহাকে বলে মনিবমহুলের গৃহস্থালীতে তাহার পরিচয় 
পাঁওয়া যাইত না। ঘর ভালরূপ পরিদ্কৃত থাঁকিত ন|। জানালার 
_ খড়খড়িগুলি ভগ্নীবস্থায় বহুদিন পড়িয়া থাকিত। জানালার 
খিল ন। থাকিলে তাহ! লাগাইবার জন্য কেহই মাথা ঘামাইত ন!। 
. যাহা যেখানে পড়িত তাহা সেখানে দেই অবস্থাতেই পচিত 
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খাওয়া দাওয়ারও স্খ মনিব-মহলে দেখি নাই। কোন দিন 
ঝাল বেশী পড়িত-_নুন কম পড়িত। কখনও তাহার মাংস 
আধর্কাচাই খাইতেন_-কেনি দিন বা বেশী পোড়া খাদ্যই 
তাহাদের কপালে জুটিত। অথচ অর্থব্যয় কম হইত না__সকল 
বিষয়েই অপব্যয় ব্পরোনাস্তি হইত। পুর্বেবেই বলিয়াছি লক্ষীপ্ী 
মনিব-মহুল হইতে বিদায় লইয়াঁছিল । 

ক্রমশঃ দেখা গেল যে, গোলামেরাই মনিবসমাজ অপেক্ষা 
বেশী স্থখে আছে। যে সময়ে মনিবেরা বিলামসাগরে ভাসিয়া 
অকন্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়। পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে গোলামেরা 
সকলেই কন্দ্মনিষ্ঠা, পরিশ্রাম-স্বীকার ইত্যাদি সদ্গুণ অভ্জন 
করিতেছিল। বখন তাহারা স্বাধীনতা পাইল তাহাদের পক্ষে 
নবজীবন আরম্ভ করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না । গোলামীর 
যুগের শিক্ষাই স্বাধীনতার যুগের কাজকম্মের জন্য তাহাদিগকে 
প্রস্তত করিয়া তুলিয়াছিল। কেবলমাত্র প্ু'থিগত বিষ্যারই তাঁহাদের 
অভাব ছিল। কিন্তু সংসারের নান! ঘটনা দেখিয়। শুনিয়। তাহাদের 
চরিত্র ও বুদ্ধি মার্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহার! কোন না 
কোন কৃষিকন্ম্মে বা শিল্পকাধ্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল । পক্ষান্তরে 
মনিব মহাশয়দের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। তীহার! 
গ্লোলামদ্রিগকে খাটাইতে খাটাইতে নিজেরাই সকল বিষয়ে 
যথার্থ গোলাম, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

দেখিতে দেখিতে লড়াই শেষ হইয়া গেল। আমরা মুক্তি 
পাইলাম। গোলামাবাদে মহা আনন্দের রোল উঠিল। আমরা 
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যে স্বাধীন হইতে পারিব সংগ্রামের অবস্থা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই 
অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। কারণ প্রারই দেখিতাম 
দক্ষিণপ্রান্তের মনিবের হারিরা গৃহে ফিরিতেছেন--কেহ 
পলা ইতেছেন__কেহ ঘরবাড়ী সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন । 
 উত্তরপ্রান্তের ইয়াঙ্কি সৈন্যেরা দলে দলে গোলামাবাদগুলি দখল 
করিতে আমিবে-_এইরূপ ভাবিয়া আমাদের প্রভূগণ টাঁকা-কড়ি 
মাটির মধ্যে পুতিয়! রাখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাই এই 
লুক্কায়িত ধনের পাহারায় নিযুক্ত হইলাম। আমরা ইয়াঙ্ছি 
 সৈন্যগণকে অন্ন বস্ত্র জল ইত্যাদি সকল জিনিসই দিতাঁম_-কিন্তু 
সেই লুক্কাধিত ভাণ্ডার কাহাকেও দেখাই নাই। কারণ আমা” 
দিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রভুর নিশ্চিন্ত হইয়াছেন । 
যতই দিন অগ্রসর হইতে লাগিল আমর! গলা ছাড়িয়া গান 
স্ুরু করিলাম । আগে গুন্‌ গুন্‌ করিয়া গাহিতাম মাত্র। ক্রমশঃ 
আওয়াজ বাড়িল_ সন্ধ্যার আমোদ গভীর রাত্রে শেষ হইতে 
লাগিল। স্বাধীনতা পাইবার পুর্ব্বেই অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ 
করিতে লাগিলাম। এই আনন্দ-উৎ্দসবের সময়ে আমর! 
স্বাধীনতার গানই গাহিতাম । পুর্বেবও আমরা আনেক সময়ে 
(স্বাধীনতার গান. গাহিয়াছি। কিন্তু তখন যদি কেহ স্বাধীনতার 
অর্থ জিজ্ঞাদ! করিত আমরা তাহাকে বুাইয়। দিতাম যে, তাহা 
পরলোকের স্বাধীনতা মাত্র--আত্মার মুক্তি মাত্র । এক্ষণে আমর! 
আর সেই আবরণ রাখিলাম না। এক্ষণে আমরা সোজাসুজি 
বলিতাম যে, স্বাধীনতার অর্থ এই জগত্্রেই স্বাধীনতা--এই 
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ভৌতিক শরীরেরই তি চল নাকের ঠা সকল 
বিষয়ের বন্ধনহীনত] | ্ঃ 
সেই মহা আনন্দের দিনের পূর্ব র রাত্রে গোলামখানার মহলে 
মহলে সংবাদ পাঠান হইল, “কাল সকালে প্রভুদের বড় কুঠিতে 
একটা বিশেষ সম্মিলন হইবে । তোমরা সকলেই উপস্থিত হইও 1৮ 
সেই রাত্রে আমাদের আর ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়াই 
আমরা প্রভুর গুহে সমবেত হইলাম। দ্েখিল(ম মনিব-পরিবারের 
সকলেই বারান্দায় দাড়াইয়। ব| বসিয়া আছেন। অকলকেই যেন 
কিছু চিন্তিত ও উদ্দিগ্ন দেখিলাম-_কিন্তু কাহাকেও বিশেষ দুঃখিত 
বলিয়৷ বোধ হুইল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে, তীহার! 
আথিক ক্ষতির জন্তা বেশী চিন্তা করিতেছেন না_--তাহার। বে 
এতদিনের সঙ্গী ও আত্মীয়গণকে একদিনে বিদায় দিবেন সেই. 
* ছুঃখেই তাহাদের চিত্ত ভরিয়া রহিয়াছে। আর দেখিলাম 
একজন নুতন পুরুষকে, ইনি বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের কোন 
কর্মচারী । তিনি একটা লম্বা কাগজ হাতে করিয়া একটা 
ক্ষুদ্র বন্তৃতা করিলেন। তার পর সেই কাগজ হইতে পাঠ 
করিলেন-__স্বাধীনতার ঘোষণা । | 
পড়া শেব হইয়া! গেল, আমাদিগকে বলা হইল যে, আমরা 
স্বাধীন হইয়াছি। যাহার যেখানে ইচ্ছ। ঘাইতে পারি। এখন 
হইতে যাহার ষে কাজ ভাল লাগে সে সেই কাঁজই করিতে 
পারে। আমার মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাহার চক্ষু 
হুইতে আনন্দ, ঝরিতে লাগিল। তার পর তিনি বলিলেন ষে, 
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এই দিনের জন্যই তিনি এত কাল প্রার্থনা করিয়াছেন । তীহার 
বিশেষ দুঃখ এই ছিল যে, বোধ হয় তিনি এই সুখের দিন 
দেখিবার পুরেবই মারা যাইবেন। 

কিয়কাল সর্বত্র নাচানাচি এবং ধন্যবাঁদের পাল! পড়িল। 
আনন্দের আর সীম। নাই-_বিকট উল্লামে সকলেই যেন অধীর। 
কিন্তু প্রতিহিংসা বা মনিবদের প্রতি বিকুদ্ধতাচরণ করিবার প্রবৃত্তি 
কোথারও লক্ষ্য করি নাই। 
আনন্দের ধ্বনি ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল । পরে স্বাধীনতা- 
প্রাপ্ত গোলাম-মহলে চিন্তা আসিয়া জুটিল। স্বাধীন ত হইলাম ; 
কিন্ত স্বাধীনতার দায়িত্ব ত বড় কম নয় ৭ স্বাধীনভাবে চলিতে 
ফিরিতে হইবে-- স্বাধীনভাবে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে । 
নিজে মাথা খাটাইয়! নিজ নিজ অভাব মোঁচন করিতে হইবে-- 
নিজ বাহুবলে ও নিজ চরিত্রবলে গৃহস্থালী, পরিবার-পালন, 
সন্তানরক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ধন্ম-কম্ম সকলই চাঁলাইতে হইবে । 
এ যে বিষম দায়িত্ব । দ্রশ বৎসরের একটি বালককে যেন তাহার 
বাঁপ মা বলিলেন যে, “বাছা তুমি নিজ শক্তিবলে যাহা পার কর-- 
চরিয়া খাও-_আমাঁদের কোন সাহাষ্য পাইবে না!” আমাদের 
পক্ষেও ঠিক যেন এইরূপ আদেশ হইল | ইহা অনুগ্রহ কি 
নিগ্রহ ভুক্তভোগী ভিন্ন কে আর তাহা বুঝিবে € 

সমগ্র ঞ্যাংগ্লো-স্যাকৃসন জাতি হাজার বতসরেও ঘষে সকল 
সমস্যার মীমাংসা এখনও স্ুন্দররূপে করিয়। উঠিতে পারে নাই, 
নিখ্রোজাতির ঘাড়ে সেই সমস্যার সমাধান রূরিবার ভার হঠীছু 


গোলামাবাদের আব্হাওয়। ২৩ 


চাঁপাইয়। দেওয়। হইল ! কাজেই দেখিতে দেখিতে স্বাধীনতা- 
লাভের আনন্দ গোলামাঁবাদের মহলে মহলে গতীর দুশ্চিন্তা ও 
উদ্বেগে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বে স্বাধীনতা- 
রত্বের জন্য তাহারা অনেকে এতদিন অশ্রু ফেলিয়াছে, আজ 
যখন তাহা সত্য সত্যই তাহাদের করতলগত হইল, তখন যেন 
তাহারা ভাবিতে লাগিল--“ছেড়ে দে ম| কেঁদে বাঁচি।” অনেকের 
বয়স প্রায় ৭০৮০ বৎসর। তাহারা নুতন করিয়া! জীবন 
আরম্ত করিতে সম্পূর্ণ অপারগ । ইহাদের পক্ষেই কষ্ট সর্ববাপেক্ষা 
বেশী। অধিকন্তু, তাহারা এত কাল মনিবদের সেবা করিয়া 
তাহাদের প্রতি সত্য সত্যই অনুরক্ত হইয়। পড়িয়াছিল-_তাহাদের 

সঙ্্ে ইহাদের আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন জন্মিয়াছিল। তাহারা 
ষে ইহাদের আপন হইতেও আপন । তাহাদের পারিবারিক সুখে 
ইহার! যে কতই না সখ অনুভব করিয়াছে এবং ছুঃখে কতই না 
কষ্ট ভোগ করিয়াছে । ফাহাদের সঙ্গে বসবাস করিয়া অদ্ধ 
শতাব্দী কাটিয়াছে, তাহাদের মায় ষে কোন. মতেই ছাড়ে না। 
সমস্ত গোলামাবাদের আব্হাওয়াতেই তাহাদের জীবন পুষ্ট 
হুইয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের শিকড়গুলি প্রভূর পুত্র-কন্ায় 
এবং মনিবের সম্পত্তিতে দুঢ়ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে । সেই 
ভুদয়ের সন্বন্ধ একদিনে ছিড়িয়া! ফেল! কি সম্ভবপর % সেই 
প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিলে কি তাহার! বীচিতে পারে ? 
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আমার বা ল্-জাবন 


স্বাধীনত৷ লাভের পর দক্ষিণ প্রান্তের গোলামের তাহাদের 
কর্তব্য স্থির করিতে লাগিল। প্রথম সাব্যস্থ হইল যে, তাহাদের 
নামগুলি পরিবর্তন কর! আবশ্যাক। গোলামী-যুগের নাম রাখা 
আর কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। আর একটা প্রস্তাবেও 
_ সকলেরই ঘথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। তাহার! স্থির করিল যে, 
কিছু দিনের জন্য গোলামাবাদের বাহিরে যাইয়া তাহাদের বাস 
করা আবশ্যক। তাহা হইলেই তাহার! সত্য সত্য ব্বাধীন হইয়াছে 
কিনা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে । বিশেষতঃ গোলামখানার 
গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারাটাই তাহাদের নবপ্রাপ্ত স্বাধীন ৪ 
প্রথম লক্ষণ বিবেচিত হইবে। 
গৌলামীর যুগে দাসগণের নামগুলিও গোলা দুল ূ 
তাহাদের নামের আগে পিছে কোন পদবী বা সম্মান বা জাতি 
ঝা ব্যবসায় বা ধন্মবাচক কোন শব্দ সংযুক্ত থাঁকিত না । একটি 
. মাত্র শব্দেই তাহাদের নাম প্রকাশিত হইত। কেহ 'জন” কেহ 
বা শ্ছিসান্ কেহ হিরা, কেহ বা 'পদা,, ইত্যাদি । বড় জোর 
প্রভুর উপাধি ব! পদবী এই সকল নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। 


আমার বাল্য-জীবন ২৫ 


প্রভুর পদবী হ্যাবার” থাঁকিলে, তাহার দাসেরা হ্যাবারের জন' 
বা “জন হ্যাবার” ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। 'জন” ত 
হ্াাবারের সম্পত্তি বিশেষ। হ্যাবারের কুকুর বলিলে কুকুরে 
স্যাবারে যেরূপ সন্বন্ধ বুঝায় এবং কুকুরকে যেরূপ সহজে চিনিয়া 
লওয়। যার, 'হ্যাবারের স্সান এই নামেও স্সানের সঙ্গে 
হাবারের সেইরূপ সম্বন্ধ বুঝাইত এবং সেইরূপ সহজেই দাস- 
. মহল হইতে সুসান নারী-গোলামকে চিনিয়া লওয়া যাইত। বলা 
বাহুল্য, এরূপ নামকরণে স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র নাই-ব্যক্তি 
একটা নিড্ভীব পদার্থ স্বরূপ, কেনা গোলাম মাত্র। প্রভু যেন 
তাহার কপালে একট! দাগ দিয়া নিজ সম্পত্তির হিসাব ও চিহ্ন 
রাখিয়াছেন মাত্র | | 
সুতরাং পুরাতন নাম বর্জন এবং নূতন নাম গ্রহণই স্বাধীন 
নিগ্সোর সর্ববপ্রধান কর্তব্য নির্ধারিত হইল। প্রভুদের নাম 
নিজ নিজ নাম হইতে তুলিয়। দেওয়া হইল। তাহার পরিবর্তে 
কেহ 'জন এস্‌ লিঙ্কল্ন, কেহ জন এস্‌ শাম্ান, ইত্যাদি নাম 
গ্রহণ করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে “এস শব্দের কোন অর্থই 
থাকিত না। তিন শব্দের নাম রাখিতেই হুইবে-_স্থতরাং প্রথম 
শবে প্রকৃত নীম, তৃতীয় শব্দে উপাধি বা! পবা, দ্বিতীয় শব্দে যা 
হয় কিছু বুঝান হইত । 
: তাহার পর গোলামাবাদ ছাড়িয়া! সকলেই কিছুদিনের জন্য 
এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। পরে কেহ কেহ ফিরিয়া. 
আসিয়া পুরাতন মনিবের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কারবার করিবার 


২৬ নিগ্সোজাতির কম্মবীর 


জন্ত) নূতন নৃতন চুক্তি বা বন্দোবস্ত করিরা লইল। বাঁস্তভিটা 
পরিত্যাগ কর! কঠিন। যাহারা এইরূপে পুরাতন মনিবের সঙ্গেই 
বদতি করিতে চাহিল, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধদের সংখ্যাহি বেশী। 
পুরেবিই বলিয়াছি আমি আঁমার জনককে কখনও দেখি নাই । 
আমার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের এক স্বামী ছিলেন। তীহাঁকেও বড় 
বেশী দেখে নাই । আমারা ঘে মনিবের গোলাম ছিলীম তিনি সেই 
মনিবেরই গোলাম ছিলেন না। তাহার গোলামীর কর্মক্ষেত্র 
কিছু দুরে ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্বেবেই তিনি পলাইয! 
একটা নবগঠিত প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শ্রদেশের নাম 
ওয়েট ভাজ্জিনিয়া। সেই সময়ে লড়াই চলিতেছিল-_এজন্য 
"তাহার পলায়নের বিশেষ বিন ঘটে নাই । যখন সকল দাঁসেরই 
স্বীধানতা ঘোষিত হইল, তিনি আমার মাতাকে আমাদিগকে সে 
লইয়৷ তাহার নুতন বাঁসভবনে আদিতে আদেশ করিলেন। 
ওয়েষ্ট, ভাভ্জিনিয়। প্রদেশে যাইতে হইলে পার্বত্য প্রদেশ পার 
হইয়া যাইতে হয়। দূরও বড় কম নয়__প্রায় ৭০০।৮০০ মাইল | 
আমাদের জীম! কাপড় ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যাহা হউক 
গরুর গাড়ীতে চড়িয়৷ আমর! সকলে ঘাত্র/ করিলান। অবশ্য 
বেশী পথ হাটিয়াই চলিয়াছিলাম । 
আমরা পুর্বে কোনদিনই এক প্রদেশ ছাড়িরা অন্য প্রদেশে 
যাই নাই। এমন কি, গোলামাবাদ ছাড়িয়া বেশী দূর যাইবার 
অবসর বা কারণও কখন উপস্থিত হয় নাই। কাজেই এইবার 
আমাদের বিদেশবাত্রার সমারোহ মনে হইয়াঁছিল। পুরাতন 
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মনিবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে দৃশ্ঠ 
অতিশয় হৃদয়বিদারক । সেই চির-বিদায়ের কথ সর্বদা আমার 
মনে আছে। তাহাদের সঙ্গে এখন পধ্যন্ত আমি চিঠি-পত্রের 
অ/লাপ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এখনও তাহাদিগকে ভুলিতে 
পারি নাই। | 
রাস্তায় করেক সপ্তাহ কাঁটিঘা গেল । খোল মাঠে শুইতাম, 
গাছতলায় রীধিয়া খাইতাম। এক রাত্রে একট! পুরাতন ভাঙ্গা- 
বাড়ী পাইয়। জামার মাতা তাহার মধ্যে রন্ধনের আয়োজন করিতে 
লাঁগিলেন। সেই বাড়ীতে একটা 'ফ্টোভ” ছিল। ফ্টোভের 
ভিতর আগুন ভ্বালিবা মাত্র উহার নলের ভিতর হইতে একটা 
প্রকাণ্ড কাল সাপ বাহির হইয়া আসিল । আমর। 'ত্রাহি ত্রাহি" 
ডাক ছাঁড়িয়। সেই গুহে ভোজন-শয়নের আকাওক্ষা। ত্যাগ 
করিলাম। এইরূপে নানা স্ুখত্ুঃখের অভিজ্ঞতা লাঁভ করিতে 
করিতে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছিলাম। নগরটি ক্ষুত্র-_ 
নাম ম্য/ল্ডেন। ইহার পাঁচ মাইল দুরেই ওয়েষ্ট ভাজ্জিনিয়া 
প্রদেশের রাজধানী বা প্রধান নগর চলন । প্র 
এই সময়ে ওয়েষ্ট ভাজ্জিনিয়ায় নুনের কারবার বেশ 
চলিতেছিল। আমাদের নগরের ভিতরেই এবং আশেপাশে 
স্বনেকগুলি নুনের কল ছিল। এইরূপ একটা কলে আমার 
মাতার স্বামী একটা চাকরী পাইয়াছিলেন। তাহার নিকটেই 
তিনি একটা কামরাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কামরা 
আমাদের পুরাতন, গোলামখানার কুটঠুরী অপেক্ষা খারাপই 


২৮ নিগ্রোজাতির কম্্রবীর 


হইবে, কৌন অংশেই ভাল নয়। গোলামাবাদের কুঠরীগুলি 
যেরূপই থাকুক না কেন, তাহার বাহিরে আসিলে নিম্্ীল বাতাস 
যথেষ্ট পাইতাম । কিন্তু এই স্বাধান বাসভবনে তাহার অভাব 
বযত্পরোনাস্ত। কামরাগুলি এত লাগালাগি এবং চারি ধারে 
এত মল! জমিয়া থাকে যে একটা প্রকাণ্ড নরকের মধ্যে আমরা 
বাস করিতেছি মনে হইত । 
আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সাদ। কাল ছুই প্রকার লোকই 

ছিল। সাদা চামড়ার লোকের! অবশ্য শ্রেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের অতি 
নিন্শ্রেণীর অন্তরগত। তাহাদের ন| ছিল বিগ্যাবুদ্ধি, না ছিল 
পরিচ্ছন্নতা, ম। ছিল ধর্ম-ভয় । বরং অধর, অস্বাস্থা, অজ্ঞতা 
এবং কুসংক্কার যেন সেই আব্হাওয়ার মধ্যে অবাধে বিরাজ 
করিত ] | 

পাড়ার প্রায় সকলেই ন্ুনের কলে কাজ করিত। আমার 
বয়স অত্যন্ত অল্পই ছিল। তথাপি আমার মাতার স্বামী আমাকে 
একট। কাজে লাগাইয়া দ্রিলেন। আমার দাদাও একটা 
লাগিয়া গেল। আমাকে প্রত্যুষে রিনি হইতে কাজ পুরু 
| করিতে হইত । | : 

এই নুনের কলে কাজ করিতে নি শামার প্রথম কেতাবী- | 
শিক্ষা লাভ হয়। নুন বস্তাবন্দি করিবার পর বস্তার গায়ে একটা 
করিয়া নম্বর বসাইবার নিয়ম ছিল। আমার অভিভাবকের চিহ্ন 
ছিল ১৮। প্রতিদিন কলের কাজ শেষ হইবার সময়ে কলের, 
একজন বড় সাহেব আসিয়া আমার অভিভাবকের বস্তাগুলির উপর. 
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১৮ এই চিহ্ন লিখিয়া যাইত তাঁমি আর কোন চিহ্ন চিনিতাঁম 
না। অনবরত দেখিতে দেখিতে ১৮ চিহ্ুটি আমার সুপরিচিত 
হইয়া গেল। 

আঁমার প্রথম হইতেই লেখাপড়া শিখিবার বড় সাধ ছিল । 
শৈশবেই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, জীবনে যদি আঁর কিছুই 
না করিতে পারি অন্ততঃ যেন কিছু বিষ্ভালাভ করিয়া মরিতে 
পারি । আর, কখনও দি আমি লেখাপড়া! শিখি তাহা হইলে 
অন্ততঃ সাধারণ খবরের কাগজ এবং সাদাসিধা পুস্তকীবলী পড়িয় 
বুঝিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। এখানে আসিবাঁর পর আমার 


মাতাকে অনুরোধ করিয়া একখাঁন। পুস্তক আনাইয|! লইলাম। 


ওয়েব্ষ্টারের বর্ণ-পরিচয় বই আমার হস্তগত হইল। আমি 


অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম । কোন শিক্ষকেরই 


সাহায্য পাই নাই। যাহা! হউক, যেন তেন প্রকারেণ অক্ষরগুলি 
চিনির। ফেলিলাম। আমার মাতাই আমার এই প্রাথমিক শিক্ষা- 
লাভের চেষ্টায় একমাত্র সহায় ছিলেন। তীহার পু'খিগত বিদ্য। 
কিছুই ছিল না সত্য-_কিন্ত তাহার নাংসারিক জ্ঞান, অবস্থা বুঝিয়! 
ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা, সশসাহস, দৃঢ় সঙ্বল্প, উন্নতির আঁকাজ্ 
ইত্যাদি অশেষ গুণ ছিল। কাজেই আমার উচ্চ অভিলাষে তিনি 


বয়েষ্টই সাহাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তীহার নিকট উৎসাহ 


না পাইলে আমার জীবনের গতি হয়ত অন্যরূপ হইত। 
ইতিমধ্যে একটি নিগ্লো বালক ম্যাল্ডেনে আমিল। সে 
ওহায়োপ্রদেশের কৌন বিদ্ভালয়ে লেখাপড়া শিখিত। তাহাকে 
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পাইয়া আমার নিখো। স্বজাতীয়ের! যেনটাদ হাতে পাইল। তাহার 
আদর দেখে কে? প্রতিদিন সন্ধ্যাকীলে কাজ-কনম্ম সারিয়! 
আমরা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া 
বসিতাম। সে একটা খবরের কাগজ পড়িয়া আমাদিগকে 
শুনাইত ও বুঝাইয়া দিত। সে আমাদের পাড়ার গুরু মহাশর 
হইয়া পড়িল। তাহার এই সম্মান ও ক্ষমতা দেখিয়া আমি 
সত্যসত্যই তাহাকে হিংসা করিতাম। মনে হইত তাহার সমান 
বিস্তার অধিকারী হইতে পাঁরিলে আমি আর কিছু চাহি না। 
ক্রমশঃ আমাদের পল্লীতে নিগ্রোদের জন্য একটা পাঠশাল। 
খুলিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। মহা ধুমধাম আরম্ত হইল । 
কৃষ্ণকার-সমাজে একটা বিষ্ভালয়ের কথা এ অঞ্চলে আর পুর্বে 
কখনও ওঠে নাই। সর্বত্রই আন্দোলন পৌছিল। প্রধান 
সমস্যা হইল-_শিক্ষক পাওয়া যায় কোথায়? ওহায়োর সেই, 
বালকের নামই সকলের মুখে মুখে রহিয়াছে । কিন্ত সে ষে 
নিতান্তই চ্যাংড়া। যাহ হউক, ওহায়ো! হইতে আর একজন 
শিক্ষিত যুবক ম্যাল্ডেন নগরে হঠাঁৎ আসিয়। দেখ! দ্িল। তাহার 
বয়স সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইল না। সে কিছুকাল সেনা- 
বিভাগেও কাজ করিয়াছে। নতরাং তাহাকেই শিক্ষকপদে 
নিযুক্ত কর! হইল । 
_ পাঠশালার খরচ চালাইবাঁর জন্য নিগ্রোরা নে মাদিক 
কিছু কিছু চাদ দিতে স্বীকৃত হইল। শিক্ষকের বেতন জোগান 
কঠিন। কাঁজেই বন্দোবস্ত হইল যে, সে প্রত্যেক পরিবারে 
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একদিন করিয়া শয়ন ভোজন করিবে । এইরূপে টাদা করিয়া 
খাওয়ানব্যবস্থ। শিক্ষকের পক্ষে মন্দ নয়। কারণ যেদিন ষে 
পরিবারের পালা সেদিন তাহারা শিক্ষককে বথাসম্ভব “র্বব্য চোষ্য 
লে পেয়' না দিয়া খাকিতে পারে কি? আমার মনে আছে-_ 
আমি আমাদের পরিবারের সেই “মান্টারের দিন” কবে আসিবে 
ভাঁবিয়! স্থখী হইতাম । সেই দিন ফাকতালে আমারও বেশ ভাল 
খাদ্যই জুটিত ! 

এই প্রণালীতে আর কোথাও বিদ্যালর চালান হইয়াছে কি ১ 
আমি জানি না। সমস্ত জাঁতিটাই যেন একটা! পাঁঠশীলা---. 
গ্রামটার পাড়াগুলি যেন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ--পাঁড়ার সকল 
লোকই যেন এক সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্র, অভিভাবক ও পরিচালক । 
সমগ্র জাতির পক্ষে বিদ্যারন্ত ও “হাতে খড়ী” হইল! এই উপারে 
আর কোন জাতি জগতের ইতিহাসে গড়িয়া উঠিয়াছে কি? 

নিশ্রো-সমাজের কেহই এই শিক্ষার আন্দোলনে যোগদান 
রুরিতে পশ্চাৎপদ রহিল না । বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলেই 
আগ্রহের সহিত লেখাপড়। শিখিতে লাগিল। “মরিবার পুর্বে 
যেন অন্ততঃ বাইবেল-গ্রন্থ পড়িতে পারি”-__এই আকাঙক্ষাঁয় 
আশী বৎসরের বৃদ্ধ লোকেরাও বিদ্যালয়ে ভণ্তি হইল। কোন- 
দ্ধূপে শিক্ষক পাইলেই পাঠশালা খোলা হইত। দিবাবিদ্যালয়, 
. নৈশবিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ পাঠশালার 
সাহায্যে নিগ্রোপল্লীতে বণ-জ্ঞান, বানান, সরল রব্যাখ্যা 
ইত্যাদি প্রচারিত হুইতে লাগিল । 
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আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল । কিন্তু আমার 
কপাল ফিরিল না। আমি বিদ্যালযে ভণ্তি হইতে পাইলাম না । 
আমাব অভিভাবক আমাকে নুনের কলে খাটাইয়! অর্থ সঞ্চয় 
করিতে লাগিলেন। বড়ই অন্ুতাপের বিষয় হইত যখন 
মামি কল হইতে দেখিতাম যে, আমারই সমানবয়স্ক নিঞ্জো- 
বালকের! সকালে সন্ধায়ই স্কুলে যাওয়া-আসা করিতেছে । অবশ্য 
এশ] ছাড়িলাম না । আমি আমার সেই ওয়েবস্টারের প্রথম 
এাঁগ'ভ পুর্নেবর ম্যায় পড়িতে থাকিলাম । 

পরে পাঠশালার গুকমহাশযষের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়! 
লইলাম। রাত্রে যাইয়া তাহার নিকটে কিছু কিছু শিথিয়! আসিতাম। 
এই উপায়েই আমি অনেকট। শিখিয়। ফেলিলাম। আমি নৈশবিদ্যা- 
লয়ের উপকারিতা নিজ জীবনে যেরূপ উপলজি করিয়াছি আর কে 
তাহা! বোধ হয় কৰেন নাউ । এইজন্য আমি আজকাল নৈশবিদ্যালহ় 
প্রতিষ্ঠার এত পক্ষপাতী । এই মভিজ্ভ্তার সাহসেই আমি পরে 
ফ্যাম্পটনে এবং টাস্কেগীতে নৈশবিদ্যালর স্থাপন করিয়াছি । 

কিন্তু কেবলমাত্র নৈশবিদ্যালয়েব শিক্ষা পাইয়াই আমি কোন 
মতে স্থির থাকিতে পারিলাম না । আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! করিলাম--- 
দ্রিবাভাঁগের বিদ্যালয়ে ভন্তি হইবই হইব। কান্নাকাটি করিতে 
করিতে অভিভাবকের অন্মতি পাউলাম। স্ফির হইল যে, আমি 
খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই নয়টা! পর্য্যন্ত কলে কাজ করিব। 
পরে বিদ্যালয়ে বাইব এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পরেই আরও দ্বুই 
ঘণ্টা কলে কাজ করিব। 


& 
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আঁমি হীপ ছাঁড়িয়। বাঁচিলাম। কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার ! 
পাঠশাল! নয়টায় সময়েই বসে-_অথচ আমার বাঁড়ী হইতে ইহার 
দুরত্বও কম নয়। কাঁজেই নয়ট! পধ্যন্ত কলে কাজ করিয়া ইস্কুলে 
পৌছিতে রোজই আমার দেরী হইতে লাগিল। এ অস্থুবিধাঁ 
এড়াইবার জন্য আমি একটা ফিকির করিলাম । আপনারা আমার 
ছুষ্ট,মী দেখিয়! চটিবেন। কিন্তু কি করিব? সত্য কথা বলিতেছি । 
আমাকে বাধ্য হইয়াই অসত্যের পথ ধরিতে হইয়াছিল। কলের 
আফিসে একটা ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়ি দেখিয়া সকলে কাজ-কর্ম্মের 
সমর ঠিক করিত। আমি রোজ সকালে যাইয়া সেই ঘড়ির কাঁটা 
সরাইয়া দিতাম। ঠিক ৮॥০ সময়ে ৯ট। বাঁজিয়া যাইত। আমি 
কল ছাড়িয়া বথাসময়ে পাঠশালায় পৌছিতাঁম। পরে বড় সাহেব 
ব্যাপার বুঝিয়া আফিস-ঘরে চাবি লাগাইয়া দ্িলেন। আমি আর 
ন্বড়ির কাটা সরাইতে পারিতাম না। 

পাঠশালায় ত ভন্তি হুইলাম। হইয়াই বিপদ। সকল 
ছাত্রের মাথায়ই একটা করিয়া টুপি । কিন্তু আমার মাথায় কোঁন 
আবরণই ছিল না। মাথায় টুপি দিবার প্রয়োজন আছে কি না 
তাহা অবশ্য আমি পুর্বেব কখনও চিন্তা করিতেই পারি নাই। 
পাঠশালায় যাইবামাত্রই আমার অভাব বুঝিতে পারিলাম। তখন 
আমাদের অঞ্চলে নূতন ফ্যাশনের এক টুপি উঠিয়াছে। ছেলে 
বুড়ো সকলেই সেই টুপি ব্যবহার করে । আমার মাতার অত 
পয়সা নাই। তিনি ছুই টুকরা কাপড় দিয়া! ঘরেই একটা টুপি 
শেলাই করিয়। দিলেন । আমি টুপি মাথায় দিলাম |. 
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অমি এই ঘটনার একট! বড় শিক্ষ৷ পাইয়াছিলাম। তাহা! 
আমি চিরজীবন কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি । আমার 
মাতা কখনও লোক-দেখান বাবুগিরি বা সামাজিকতা অথবা 
লৌকিকতার ধার ধারিতেন না। সর্বদাই নিজের আতিক 
অবস্থান্ুনারে তিনি গুহস্থ।লী চালাইতেন। অন্যান্য অনেক 
নিঞ্রোকে দেখিয়াছি-_-যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না-_কিন্তু নৃতন 
ফ্যাশনের ট্রপ মাখায় দিয়া বেড়াইতে না পারিলে তাহাদের ঘুম হয় 
না ! এজন্য তাহারা খণগ্রস্ত পর্যন্ত হইয়া থাকে । আমার মাতার 
সৎসাহস দেখিয়া মোহিত হইয়ীছিলীম। (তনি ধার করিব! 
বাবুগিরি ও ফ্যাশনের দাঁস হইলেন না । . সেই সময়কার নিঞ্ছো- 
সমাজের পক্ষে এরূপ চরিত্রবস্তা নিতান্তই বিরল। আজ 
অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়। বুঝিতে পারিতেছি ঘষে, আমার 
সমপাীদের ভিতর যাহারা বাবুগিরি ও বিলাসের নুতন নুতন 
অনুষ্ঠানে মঞজিত তাহারা পরে অনাহারে ঢুঃখে-দারিদ্র্যে জীবন 

কাটাই ছে। 
পাঠশালার ভগ্ি হইবার সময়ে আমাকে আর একট! বিপদ 

উত্তীর্ণ হুইতে হইয়াছিল। এতদিন আমাকে লোকে “বুকার 
বলিয়া ডাকিত। তাহাই আমার নাম জানিতাঁম! ইস্কুলে যাইবা- 
মাত্রই নাম লইয়া মহা গোলযোগে পড়িলাম। প্রত্যেক ছাত্রেরুই 
ছুইটা শব্দে নাম ডাকা হইতেছে । কাহারও বা তিন শব্দে নাম 
সম্পূর্ণ। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল । শিক্ষক মহাশয় যখন 
আঁমার নাম খাতায় তুলিবেন তখন কি বলিব ? ভাবিতে ভাবিতে 
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একটা ঠিক করিয়া লইলাম। যেই শিক্ষক আমার গোটানাম 
শুনিতে চাহিলেন, আঁমি গম্তীরম্বরে বলিয়া দিলান “বুকার 
ওয়াশিংটন" যেন চিরদিন আমাকে লোকে এই নামেই জানে। 
পরে শুশিয়াছি, আমার মাত! আমাকে “বুকার ট্যালিয়াকারো” নাম 
'দ্বিযাভিলেন । কিন্তু ট্যালিয়াকারো” শব্দ কোন কারণে আমার 
মনে ছিল না। যখন ইহ। জাঁনিলাম তখন হইতে আমি তিন 
তিনটা শব্দের নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। স্ুতরাং আজ 
আমি বুকার ট্যানিয়াফারো! ওয়াশিংটন | 
আনেক সময়ে আমি নিজকে কোন বড় লোকের সন্তানরূপে 
কল্পনা করিতে চেষ্টা করিরাছি। যেন আমার প্রর্বপুরুষেরা ধনী, 
নচ্চরিত্র, সুপ [প্ডত ইত্যাঁদ ছিলেন। বেন উত্তরাধিকারের সুত্রে 
আঁমি বংশ-গৌরব, সামাজিক কীত্তি জমিদারী ইত্যাদির অধিকারা 
হইয়া জন্মিয়াছি *& যেন আমি একটি বনিয়াদি ঘরের সন্তান । 
কিন্থু এইবপ কল্পনায় আমি বিশেষ স্রখী হইতাম না। আমি 
হুঝি, পুর্ববপুরুবের গৌরবের দোহাই দিয়া যদি আমি বড় হইতে 
যাই তাহা হইলে আমার নিজের কৃতিত্ব কি হুইল ? পরের ঘাড়ে 
চড়িলে সকলকেই বড় দেখায় । নিজ ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব 
তাহাতে কিছু বুঝা যায় কি? তাহ! ছাড়। উন্নতির পথে একটা বড় 
নস্্রবিধা বোধহর আসিয়া জুটে । সকল বিষয়ে পরের উপর নির্ভর 
করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, পরের ধনে পোৌদ্দারি করিতে ইচ্ছ৷ হয়। 
নিজে খাটির। নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করিতে সুযোগ বেশী পাওয়া 
যায় না। নিজের, দারিতজ্ঞান এবং কর্তব্যবোধও কমিতে থাকে ॥ 
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এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি । নিগ্সোদের 
পুর্বগৌরব কিছুই নাই। অতীত ইতিহাসের নজির আনিয়। 
তাহাদের কীন্তিকলাপ প্রচার করিবার কোন উপায় নাই। এমন 
কি তাহাদের অতীত নাই বলিলেই চলে--যাঁহা! আছে তাহ! 
অন্ধকারময়, হয়ত দ্বণ্য, নিন্দনীয় । কিন্তু তাহা বলিয়া আপনার! 
তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না তাহাদের বর্তমান কাঁধ্য- 
কলাপ বিচার করিতে যাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত. করিবেন না। 
তাহারা জাতীয় জীবন আরম্ভ করিতেছে মাত্র, সমগ্র নিগ্সোজাতির 
এখন শৈশব অবস্থা । কাজেই তাহাদের বিল্প অনেক, অন্তবিধা! 
তনেক, অকৃতকাধ্যতার কারণ অনেক। আপনার। ব্দিন 
পুর্বেব জীবন আরম্ত করিয়াছেন, আপনার! প্রারস্তিক যুগের 
_ নৈরাশ্য, অকৃতকাধ্যতা ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া! সফলতার পথে 
অনেকট! অগ্রসর হইয়াছেন । কিন্তু আমাদের এখন “হাতে খড়ী”র 
অবস্থা । আপনাদের আঁজকালকার কাজ-কম্্ন দেখিবার পুর্বে 
সকলে ধরির়। রাখে যে, আপনারা কৃতকার্ধ্য হুইবেন। কিন্তু 
_আমর। কাজ আরন্ত করিলে লোকের! ভাবিয়া থাঁকে যে, আমাদের 
অকৃতকাঁধ্যতাই স্থুনিশ্চিত। আপনাদের সফলতা 'হাতের পাঁচ 
স্বরূপ। কারণ আর কিছুই নয়__পুথিবীর কর্মক্ষেত্রে আপনার! 
গ্রবীণ, আমর নবীন, আপনাদের এখন জীবন-মধ্যান্ছের যুগ, 
চলিতেছে, আমাদের জীবন-প্রভাতও বোধ হয় আরদ্ধ হয় নাই। . 
_.. স্থৃতরাং অতীত ইতিহাসের স্থফলও আছে । পুর্ববপুরুষগণের 
চরিত্র-সন্ঘল বর্তমান কালে ব্যক্তির ও জাতির মুলধন-স্বরূপ কার্য 
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করে। অতীতের স্মৃতি মানুষকে বর্তমানে কর্তব্য দেখাইয়া দেয়, 
ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব শিখাইয়! দেয় । আর বাপ দাদার দোহাই 
অতাধিক ন| দিলেই আত্মনম্মান-বোধ বজার থাকে । পূরিনীত্তি 
খানিকটা মনে রাখিয্! চলিলেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়! 
আজকাল আপনারা কথায় কথায় শ্বেতাঙ্গ বালকবালিকা এবং 
নি্রো বালকবাঁলিকার চরিত্র তুলনা করিনা আমাদিগকে অবনত 
স্প্রমাণ করিয়। থাকেন। আমর! অনেক বিষয়ে যে হীন সে 
(বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার আপনারা কল্পন। করিয়! 
দ্েখিবেন ষেন আপনাদের কোন পিতামহ মাতামহ ইত্যাদি ছিল 
না, আপনাদের বংশকথা নাই, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু- 
বান্ধব, বাস্তরভিট। ইত্যাদি কিছুই নাই। তাহ। হইলে আমাদের 
নৈতিক চরিত্রের অবস্থ। বুঝিতে পারিবেন । 
যাহাদের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাদের কি চরিত্র 
গঠিত হইতে পারে ? যাহাদের পারিবারিক বন্ধন কিছু নাই, 
তাহারা কি চক্ষুলজ্জার ভয় করে ? তাহাদের সমাঁজই ঘষে নাই। 
যাহার! পূর্বপুরুষদের কথা ভাবিতে শিখে নাই, যাহার! বর্তমানে 
রক্তের সম্পর্ক স্বীকার বা সম্মান করে না, যাহাদের মামা খুড়ী দিদি 
শ্বশুর ইত্যাদি সম্পর্কবিশিষ্ট গুরুঞ্জন নাই, সন্তানসন্ততির জন্য যাহা- 
“দের মায়। বিকশিত হইতে পারে না, তাহারা কি মানুষের ধর্ম, মানু- 
যের বিবেক, মানুষের সদসদ্জ্ঞান ইত্যাদি অর্জন করিতে পারে ? 
নিগ্রোজাতির এই অবস্থ। ৷ ' সমাজের বা আত্মীয়গণের মুখ চাহিয়! 
তাহাদিগকে কোন্‌ কাজ করিতে হয় না। কাহাঁরও গৌরব নট 
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হুইয়! গেলে সমাজে পরিবারের কলঙ্ক রটিবে, সে ভর তাহাদের 
নাই। নিজে কোন কীন্তির কম্থ করিয়া গেলে পরিবারের দশজন 
এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাহা লইয়া গৌরব করিবে--কোঁন 
নিঞ্সোই এইরূপ ভাবিতে শিখে না । | 
আমার কথ! বলিলেই সকলে বিষরটা বুঝিতে পারিবেন? 
আমার মাতামহী কে ছিলেন কখনও জানি না । আমি গুনিয়াছি 
আমার মামা মামী, পিসা পিগী, কাকা কাকী এবং মাস্তুত 
পিস্তুত খুড়তুত ভাইবোন ইত্যাদি আছেন । কিন্ত তাহারা কে 
কোথায় কি কগিতেছেন কিছুই জানি না। আগাদের নি্্রো; 
জাতির সকলেরই পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এইরূপ ) 
কিন্তু শ্বেতকায়দিগের কথা সম্পূর্ণ স্বজন । প্রতিপদবিক্ষেপেই 
তাহাদিগকে পণ্চাতে ফিরিয়। তাকাইতে হয় । তীহার! বদি একটা! 
অন্যার কাঁধ্য করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তীহাদের চৌদ্দপুরুষের 
মুখে চুণ-কালি পড়িবে । এই জ্ঞান তাহাদের সর্ববদা থাকে । 
কাজেই প্রলোভন, অসংঘম ইত্যাদি ভীহারা সহজে কাটাইয়া 
উঠিতে পারেন। যখনই কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি কর্ম আরন্ত করে, 
তখনই তাহার মনে বিরাজ করিতে থাকে যে, তাহার পুর্ববপুরু- 
বেরা নান! সত্কন্ম করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং সেও ষে 
সিদ্ধিলাভ করিবে তাহ ত স্থনিশ্চিত। পূর্বপুরুষদের কৃতকাধ্যত! 
বর্তমান প্রয়াসের একট। মস্ত সহায় । | 
আমার অভিভাবক বেশী দিন আমাকে পাঠশালায় যাইতে 
দিলেন না। কিছুকাল পরেই আমার নাম কাটা হইয়া গেল। 
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তখন হইতে আমি আবার সেই নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই 
জীবনের সম্বল করিলাম। আমার বাল্য-জীবনের সকল শিক্ষাই 
আমি নৈশ-বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছি--এ কথা বলিলে কোন 
অতুযক্তি হইবে ন!। দিবাভাগে আমি লাখবার পড়িবার অবসর 
(কিছুমাত্র পাই নাই বলিলেই চলে । 
অনেক সময়ে কাঁধ্য শেষ করিয়া নৈশশিক্ষার চেষ্টায় রত 
দেখিতাম--শিক্ষক নাই। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে 
আমাকে খুব ভূগিতে হইয়াছে । অনেক শিক্ষক এমন জুটিয়াছেন 
ধাহাদের বিদ্যা প্রায় আমারই সমান! বহুকাল এবূপও 
কাটিয়াছে বখন রাত্রিকালে শিক্ষালাভের জন্য ৫৬ মাইল দুরে 
হাটিয়া যাইতাম। আমার বাল্যজীবনে দৃটপ্রতিন্ত্কা ছিল-_বেমন 
করিয়াই হউক আমি শিক্ষালাভ করিব। এহ জন্য নৈরাশ্য 
আমাকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে নাই। 
ওয়েছ্ট -ভাজ্ভিনিয়ায় বসতি করিবার সময়ে আমার মাতা একটি 
পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন । “নিজে 
শুতে ঠাই পায় না__শঙ্করাকে ডাকে 1” আমাদের আখিক অবস্থা 
শাচনীয়__অথচ একজন নৃতন লোক পরিবারে প্রবেশ করিল। 
আমরা তাহাকে ভাইএর স্ায় গ্রহণ করিলাম। তাহার নাম 
দ্রিলাম জেম্স্‌ বি ওয়াশিংটন । 
নুনের কলের কাজ ছাড়িয়া একটা কয়লার ধনিতে কাজে 
নিযুক্ত হইলাম । এই খনি হইতে কলের কয়লা জোগান হইত। 
কয়লার খনিতে কাজ করিলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট, হইয়া যায় 


৪০ নিগ্রোজাতির কণ্মবীর 


পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাহ।কে বলে তাহা জান! যাঁয় না। সমস্ত 
দিন খটিতে খাটিতে শরীরে এত মুলা আসিয়। জমে যে তাহা! 
আর উঠে না। এইজন্য আমি এই কাজে বিশেষ নারাজ ছিলাম । 
তাহার উপর, খনির মুখ হইতে কয়লার স্তর পধ্যন্ত এক মাইল 
দুর। সেই রাস্তার অন্ধকারময় স্ুড়ঙ্গের ভিতর দিয়! চলিয়৷ গেলে 
তবে করলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেই খানে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কয়লার কামরা বা পাঁড়।। সেইগুলিকে অন্ধকারের মধ্যে চিনিয়! 
বাহির করা বড় সোজা কথা নয়। সেখানকার উত্তর-দক্ষিণ 
পূর্ব-পশ্চিম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কয়লার 
কাঙ্গরাগুলিও আমি কোন দ্রিনই খুঁজিয়া লইতে পারি নাই। 
অধিকন্তু হঠাৎ যদি ল্টনের আলো! নিবিপ্। যাইত, তাহা হইলে 
“ছিদ্রেষনর্থা বহ্ুলীভবস্তি” হইত । এদিক ওদিক অন্ধের ্যায়ু 
ঘুরিয়া বেড়াইতাম-- দৈবাৎ অন্তা কোন কুলীর দেখা পাইয়। পথ 
বাছিয়৷ লইতাম। মৃত্যুভয়ও কম ছিল না। খনির ভিতর দুর্ৈৰ 
প্রায়ই ঘটিত। কোন সময়ে একচাপ কয়ল! ধসিয়া পড়িয়। অসংখ্য 
লোকের মৃত্যুর কারণ হইত। কখনও বা বারুদ যথাসময়ের 
পুর্বেব ফাটিত। তাহাতে অসতর্ক কুলীরা মারা পড়িত। . 
ছেলেবেলায় যখন আমি নুনের কলে অথবা কয়লার খাদে 
কাজ করিতাম, তখন আমি শ্বেতা বালকদের মনের অবস্থা 
এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। যৌবন- 
কালেও অনেকবার শ্বেতা যুবকদের অন্তরের চিন্তারাশি অনুমান 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভ।বিতাম, জগতের কিছুই তাহাদের উচ্চ . 


আমার বাল্য-জীবন ৪১ 


অভিলাষকে বাঁধ। দেয় না-সংসাঁরের সকল পদার্থই তাভাদিগকে 
বড় বড় কন্মের দিকে উৎসাহিত করিতেছে । ভাবিতাম তাহারা 
অনন্ত প্রেম, অনন্ত কম্ম, অনন্ত জ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়। করিবার 
স্থযোগ পায় ॥। কোন বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব, পঙ্গুত্ব, নীচন্ব তাহাদিগের 
চিন্তা ও কম্মরাশিকে স্পর্শ করিতে পারে না। বড় বড় কারবার 
লইয়াই তাহার! ব্যাপৃত। তাহারা চেষ্টা করিলে যুক্তরাষ্ট্রের 
সভাপতি হইতে পারিতেছে__বড় বড় অনুষ্ঠানের প্রবর্তক 
হইতেছে-_বিশ।ল কন্মকেন্দ্রের পরিচালক হইতেছে । তাহারা 
ধন মন্দিরে গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, দেশশাসকের 
মধ্যাদা পাইতে পারে। কেহই তাহাদিগের উদ্ভম আকাঙ্ক্ষা 
ও আশার সম্মুখে একটা সীমা-রেখা টাণিয়া দিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া 
দিতে পারে না। আমি ভাবিতাম যদি আমার এই সকল 
" সুযোগ থাকিত তাহা হইলে আমি সামান্য পল্লার নগণ্য কুটিরে 
জন্মিয়াও ক্রমে ক্রমে সহরের নেতা, জেলার কর্তা, প্রদেশের 
নায়ক, সাম্রাজ্যের শাসনকর্তীর পদে উন্নীত হইতাম। হার 
আমি নিগ্রো--এই কল্পনা আমার পক্ষে উন্মস্তের প্রলাপ, 
মরুভূমির মরীচিকা। রি 
ও সব বাল্যজীবন ও যৌবনের মনোভাব । আজ কিন্তু 
সত্য বলিতেছি--আমার ওরূপ কল্পনা বা আকাঙক্ষা হয় না। 
আমি শ্বেতাজ মানবের সঙ্গে ঠিক এরূপ তুলনা করিয়া নিজের. 
অবস্থ। বুঝিতে চেষ্টা করি না। আমি শ্বেতা মামবের স্থুঘোগ 
স্ৃবিধাগুলি আদৌ হিংসা করি না। আজ প্রৌঢ় অবস্থায় 


৪২ নিশ্রোজাতির কম্মবীর 


আমি অতীতের ঘটনাবলী পধ্যবেক্ষণ করিয়৷ বুঝীতেছি যে, মান, 
 মধ্যাদা, কীর্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মনুব্যাত্বের সত্য মাপকাঠি নয় 
কোন লোক জগতে বিখ্যাত হইলেই দে কৃতকার্ধাত। ল।ভ 
করিল, আমি তাহ স্বীকার করি না, অথব। তাহার সাধনা সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হইল-_-আমি এরূপ ভাবি না) আমি জীবনের সফলতা অন্য 
,প্রণালীতে মাপিতে শিখিয়াছি। আমি কৃতকাধ্যতার মুল্যস্বরূপ 
: সংসাঁরিক যশোলাভ দ্রেখিতে চাহি না। আমার মতে সেই 
ব্যক্তিই বথার্থ সফল যে অসংখ্য বাধা-বিপন্ভি, বিস্ব-ছুর্দৈবের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে । কাধ্য উদ্ধার করিতে যাইয়া কোন 
ব্যক্তি ষদি বিফল হয় তাহাতে আমি দুঃখিত হই না। তাহার 
প্রয়াস, তাহার সাঁধনা, তাহার দৃঢ়তা তাহার কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদির 
পরিচয় পাইলেই আমি তাহাঁকে কৃতকাধ্য, সফল ও সার্থকতা প্রাপ্ত 
বাক্তি বলিব। হয়ত সে জগতে যশম্বী হুইল না-_হয়ত তাহার " 
নাম সর্বত্র প্রচারিত হইল না-হয়ত ভবিষ্যসমাজে তাহার 
কোন স্মৃতি থাকিবে না। তথাপি সে কৃতকারধা, কারণ সে 
ছঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় 
ৃ বহিষ্াছে__নৈরাশ্ঠের ভীতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় করিরা 
কঠোর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
ইহাই আমার মতে মনুষ্যত্বের ক্ঠিপাথর-_দফলতার মাপ- 
কাঠি। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখি যে, নি্রোজাতির মধ্যে 
জন্মিয়া আমার উপকারই হইয়াছে । আমি প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম 
_ দেখিরাছি--থার্থ জীবনের আস্বাদ পাইয়াছি। নিগ্রোজীবনের 


আমার বাল্য-জীবন ৪৩. 


আবহাওয়া দুঃখ-দারিদ্রাপূর্ণ নিগ্োর পক্ষে বিশ্বশক্তি একট; 
প্রকাণ্ড সয়তান, নিগ্রোর সংসার দীর্বশ্বাসের লীলানিকেতন | 
আমি বলি মনুষ্যত্ব-বিকাংশের পক্ষে, প্রকৃত জীবন গঠনের পক্ষে: 
এই অবস্থাই অতি হিতকর। কারণ, কষ্টই মানুষের পরীম্ষক, 
কষ্টই মানুষের বিচারক । 

এই কষ্টের জগতে যাহাকে বাস করিতে হয় তাহ।রই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট পরীক্ষা হইয়। থাকে । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হঠালেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায়। তাই ৪ ছিলাম, আমি 
শ্বেতাঙ্গকে আজকাল হিংস করি না--পিখ্রোজীবনই আমার 
শেয়ঃ। 

শ্রেতাঙ্গের কাধ্য উচ্চ অঙ্গের না৷ হইলেও তাহার দোষ বেশী 
লোক ধরে না। কিন্তু নিঞ্সোর কম্মে দি সামান্যমাত্র ক্রুটিং 
খাকে তবে তাহার জন্তই সমস্ত পচিয়া যাঁয়। কাঁজেই নিগ্রে। 
সর্ববদা অগ্রি-পরীক্ষীর জন্য প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য । খুব ভাল 
করিয়া না খাটিলে তাহার কাজ বাজারে মনোনীত হইবে না । 
ইহা কি তাহার উন্নতির পক্ষে কম সুযোগ ? কিন্তু শ্বেতাঙ্গের 
“নাত খুন মাঁপ।৮ ফলওঃ তাহার তত, বেশী পরি্রমী এবং 
সহিষ্ণু না হইলেও চলে । 

আমি নিগ্রোই থাকিতে ঢাই। ছুঃখের সংসারই আমার । 
শিক্ষায় ঘা কুক--জগতের সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার ৃ 
জীবনের ব্রত হউক। 00000 

আজকাল নিগ্রোজাতির তানেকেই রাষ্্রীয় অধিকার দাবী 


৪৭ নিগ্লোজাতির কর্মীর 


করিতে শিখিন্াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা ব্যক্তিগত 
বোগ্যত। বাড়াইবার চেস্টা করে না । কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ দিগের 
সঙ্দে আড়া-আড়ি করিয়া তাহাদের সমান হইতে চায়! আমি 
তাহাদিগকে বলি “ভাই নিশ্লো, ভূমি দাদ| কাল চামড়ার প্রান্ডেদ 
মনে রাখিও না। নিজ কর্তব্যবোধে কর্তব্য করিয়া যাও । 
যদি শক্তি অড্জন করিতে পার তোমাকে কেহই অস্বীকার করিয়। 
থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই 
আছে। গুণ কথনই চাপা থাকিবে না। তাহার সম্মান হইবেই 
হুইবে। তোমরা আজ মে পদদলিত, কিন্তু ভগবানের 
টা সনাতন ধন্ষে বিশ্বাস প্কাপন কর । দেখিবে, বথাক্কালে 
মার শক্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ট। লাভ করিবে ।৮ 


ক্জ্জীল্স ল্যান্স 


৮29৫9 
বিদ্যার্জনে কঠিন প্রয়াম 


কয়লার খাদে কাঁজ করিতেছি, এমন সময়ে একদিন দুইজন 
কুলীর কথাবার্তা শুনিতে পাইলাম। ইজিতে বুঝিলাম ভাঞ্ভিনিয়া 
প্রদেশের কোন স্থানে একটা বড় রকমের নিগ্সোবিদ্যালর় আছে। 
আমার নিজের পল্লীর পাঠশালা অপেক্ষ। বড় ইস্কুল-কলেজের কথখ৷ 
ইহার পুর্বে আর শুনি নাই। 

' আমার আগ্রহ বাড়িল। খনির অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি 
হামাগুড়ি দরিয়া লোক ছুইটির নিকটবন্তী হইলাম। তাহারা বলাবলি 
করিতেছে যে, ভাঙ্ভজিনিয়ার এ বিদ্যালয়টি নিগ্সোদের জাতীয় 
বিদ্যালয় । নিগ্রো ছাঁড়। আর কেহ এ বিদ্যালয়ে ভত্তি হইতে 
পায় না। গরিব নিগ্রো-সন্তানদের জন্য বিশেষ স্বিধাও আছে। 
যাহার! বাপ-মার নিকট হইতে টাকা পয়সা আনিতে অসমর্থ, 
তাহারাও লেখাপড়। শিখিবার স্থযোগ পাঁয়। এরূপ নিদ্ধন 
ছাত্রের খাটিয়া পয়সা রোজগার করে৷ পরিশ্রম করিতে পার্ধিলে 
যে-কোন বালকই যথেষ্ট উপার্জন করিয়া! নিজের ভরণ-পোষণের 
খরচ নিজেই জোগাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্তারা এজন্য 


৪৬ নিগ্নেজাতির কম্ধবীর 


একটা! নৃতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাহারা 
সকল ছাত্রকে অগ্যান্য বিষয় শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'্টা একটা 
কৃষি-শিল্পকম্ম ঝ। ব্যবসায়ও. শিখাইয়৷ থাকেন। এই স্বুযোগেও 
ছাত্রেরা নিজের খরচ নিজেই চালাইয়! লয্ । অধিকল্কু ভবিষ্যতের 
জল্যও তাঁহাদের অন্ন-সংস্থন্র উপায় জানা হইয়া থাকে । 
এই বিদ্যালয়ের নাম “শিক্ষক ও শিল্পবিদ্যালয়” । ভাজ্জি- 
নিয়ার স্াম্পউন নগরে ইহা। অবস্থিত । 
আমি তত্ক্ষণাৎ স্থির করিলাম আমি এ পাঠশালায় ভঙ্ভি 
হইব। আমার পক্ষে উহা! অপেক্ষ। স্থবিধার স্থান আর কি হইতে 
পারে? নিজে খরচ চালাইয়া লইব। স্থৃতরাং অভিভাবকের 
আপত্তি থাকিবে কেন? | 
আম হ্যাম্পউনের নাম জপিতে লাগিলাম। স্যাম্পউন 
কোথায়, আমার ম্যাল্ডেন হইতে কোন্‌ দিকে বা কতদুরে আমি 
কিছুই জানি না । দ্িবারাত্রি শুধু সেই বিদ্যালয়ের ধ্যান নিল 
লাগিলাম। আমার মনে আর কোন চিন্তা আসিল না 
কয়লার খনিতে আরও কিছুকাল কাজ করিলাম । এই সময়ে 
একটা নুতন চাকরীর সন্ধান পাইলাম । আমাদের এই খনি 
এবং মুনের কল একজনেরই সম্পত্তি, তাহার নাম জেনারেল 
লুইস্‌ রাফ্নার। রাফনার-পত্রী বড় কড়। মেজীজের মনিব 
ছিলেন। তীহার চাকর কেহই টিকিত না। দুই তিন সপ্তাহের 
মধ্যেই সকলে পলাইয়৷ আসিত। দেখিলাম কয়লার খনিতে কাজ 
করা অপেক্ষা একটা 5 চাকর হওয়া শতগুগে ভাল। 
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আম চে্উ| করিয়! ১৫২ টাকা মাসিক বেতনে রাফ্ন/র-পত্বীর 
ভৃত্য নিযুক্ত হইলাম । 

রাফ নার-পত্ঠীর নিকটে যাইতে প্রথম প্রথম আমার বড় ভগ 

ইভ, আম কাপিতে খকিতাম | কয়েক অপ্তাহের মধ্যে মনিবের 
বিশ বুঝিয়া লইলাম। তাহার বাপের বাড়ী ছিল যুক্তরাজ্যের 
সর্ব(বখ]াত বিভাগ নিউইংলগু প্রদেশে । সে অঞ্চলের লোঁক- 
দিগকে “হইয়াস্কি” বলে । আমেরিকার ইয়াঙ্কিরা কিছু “চালে” 
চলেন । তাহাদের দেখিয়! শুনিয়াই যুক্তরাজ্যের অন্যান্য 
বিভাগের লোকের! কায়দা-কাস্ুন, চাল-ফ্যাশন ইত্যাদি শিখয়। 
থাকে । কাজেই ইহার্দের মন জোগাইয়া কাজ কর! বে-সে 
চাঁকরের সাধ্য নয়। রাঁফনার-পত্বী সকল বিষয়ে পারক্কার 
প্রিচ্ছলত। ভাল বাসিতেন। সময্নিষ্ঠাও তাঁহার একট! বড় 
'ণ ছিল। তাহার লোকজনের মধ্যে এই গুণের অভাব দেখিলে 
তিনি চটিয়! যাইতেন। বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, থাল।-বাটী সবই 
ঝাড়া-পুছা৷ কিট্‌-ফাট্‌ চাই । তাহার নিকট পান হইতে চুণ 
খমিবার জো নাই । অধিকন্তু কুঁড়েমি এবং কাকি দিবার প্রবৃত্তও 
তিনি দেখিতে পারিতেন না । কাজেই নিয়মিতরূপে বখনকার 
যাহা কর্তব্য ঠিক তাহা করিলে দাঁসদাসীরা তাহার আদর পাইত। 

তাহার নিকট আমি প্রায় দেড় বসর চাঁকরী করিলাম। 
এই মনিবের পরিবারে থাকিয়। আমার খুব উপকার হইয়াছে । 
এখানে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা অন্যান্য স্থানের শিক্ষা 
অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। এখানে চাঁকরী করিতে 
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করিতেই অনেক দিকে আমার চরিত্র গঠিত হইয়াছে । আমি 
আজকাল পল্লী ব সহরের কোনস্থানে ময়লা জমা দেখিলে 
তওক্ষণাৎ নিজ হাতে পরিক্ষার করিয়া ফেলি । ঘরের কোন 
কোণে ছেঁড়া কাগজ বা ন্যাকৃডা থাকিলে তাহ! আমার নিকট 
বিষব বৌধ হয় । ঘরের বা বাড়ীর বেড়া নভিয়া বা ভাঙ্গিয়! 
গেলে তাহা মেরামত করিবার জন্য এক মুহুর্তও বিলম্ব করি না। 
কাপড় জাম! ইত্যাদি পরিক্ষার করিতে আমি সর্বদাই মনোষোগী। 
এই সকল সদগুণ আমি রাফ নার-পত্রীর নিকট চাকরী করিয়াই 
লাভ করিয়াছি। সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা-্ভান, স্াস্থ্যরক্ষার 
নিয়মপালন, এবং যখনকাঁর ষা ঠিক তখন তাহা করা এবং নানা 
সদভ্যাস এই পরিবারেই অভ্জিত হইয়াছে । এই চাকরীই 
আমার কিয়গ্কীলের জন্য 'শিক্ষালয়, শিক্ষীদাতা এবং গ্রন্থপাঠ- 
স্বরূপ ছিল এরূপ বলিলে অন্যায় হইবে কি 2 ৮" 

রাফ নীর-গতী আমার কাজ-কন্দ্ দেখিয়া আমায় ভাল 
বাসিতে লাগিলেন । এমন কি, দিবাভাগের বিদ্যালয়ে যাইবার 
স্মযোগও আমি পাইলাম । এতদিন কেবল নৈশবিদ্যালয়েই 
পড়িতেছিলাঁম। রাফ নার-পত্বীর কৃপায় এক ঘণ্টা করিয়া দিনের 
ইন্কুলেও ফাইতে থাকিলাম। তিনি আমার রাত্রের পড়ায়ও যথেষ্ট 
উত্সাহ দিতেন। ভীহার বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই আমি 
একটা কেরোসিনের বাক্স আনিয়া নিজ হাতে আল্মারী তৈয়ারী 
করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে ছুই তিনটা থাক্‌ করিয়া লইলাম 
এবং এখান ওখান হইতে কতকগুলি খাতা পত্র, পুথি-পুস্তক, 
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সংগ্রহ কবিয়া তাহাতে লাজাইয়! রাঁখিলাম | উহাই আঁমাঁর 
প্রথম লাইব্রেরী বা এ্রন্থাশাল! 1” 

ক্রতরাং রাফ্নার-পরিবারে আমার দিন স্থখেই কাঁটিতে 
লাঁগিল। আমি কিন্তু হাম্পউনকে ভুলি নাই। আমার মাতা 
তাতদুরে কৌন্‌ অজান! স্থানে যাইব শুনিয়া ভাবিয়া আকুল 
হইলেন। শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। হাতে এক 
পয়সাও নাই । এত দিন আমিও আঁমাঁর দাঁদা যাহা কিছু 
রোজগার করিয়াছি, সবই গৃহস্থালীতে খরচ হইয়া গিরাছে-_এবং 
আমার অভিভাবক উড়াইয়াছেম । যাহা হউক, কোন্‌ উপায়ে 
যাইবই যাইব । 

ভগবান্‌ সহায় হইলেন। দেখিলাম আমার পল্লীর নিঞ্সোর! 
এই সংবাদে সকলেই আন্তরিক স্খী। তাহারা আমাকে 
আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন পনিগ্সোজাতির মুখ উজ্জ্বল কর ।”৮ 
তাহাদের আনন্দের বিশেষ কারণ ছিল। তাহাদের টির জীবন 
গোলামীতে কাটিয়াছে। কখনও সুদিন আমিবে ইহা তাহার! 
স্বপ্নেও ভাঁবিতে পারেন নাই । অথচ কেহ বুদ্ধ বয়সে কেহ বা! 
প্রবীণ বয়সে একে একে নবধুগের নূতন নূতন লক্ষণগুলি দেখিতে 
পাইলেন। তাহার! স্বাধীনতা পাইয়াছেন_-তাহাদের গ্রামে 
একটা জাতীয় বিদ্যালয় পর্য্যন্ত খোল! হইয়াছে । কেবল তাহাই 
নহে, আজ তাহাদের এক সন্তান ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা 
“মহাবিদ]ালয়ে” লেখাপড়া শিখিতে চলিল। আজ গ্রামের এক 
শিশু পরিবারের স্নেহ হইতে দুরে থাকিয়া একট! উচ্চশ্রেণীর 

৪ ঙ 
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পাঠশালায় বিদ্যার্জন করিতে প্রয়াসী। তাহাদের পক্ষে ইহা 
'একটা সত্যযুগ বৈকি? কাজেই কেহ আমাকে একটা রুমাল, 
কেহ বা একটা ডবল পয়সা, ইত্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন । 

আমি যাত্রা করিলাম। মাতাকে অত্যন্ত অন্ুস্থ ও রুগ্ন 
অবস্থায় দেথয়াই যাইতে হইল । সঙ্গে একটা থলে। তাহার 
মধ্যে কাপড়-চোপড় ভরিয়া লইলাম। তখন ওয়েট ভাঞ্জেনিয়। 
হইতে ভাঁজ্জিনিয়ায় যাইবার রাস্তায় খানিকটা রেলপথ ছিল ! 
অবশিষ্ট রাস্ত৷ ভাড়াগাড়ী করিয়া যাইতে হয় । 

ম্যালডেন হইতে হ্যাম্পটউন ৫০০ মাইল। অতদূর যাইবার 
পথ-খরচ আমার নাই । একদিন পাহাড়ের রাস্তার ভাড়া- 
গাড়িতে করিয়া যাইতেছিলাম । দন্ধ্যার পর গাড়ী একটা সাদা 
বাড়ীর নিকট থাঁমিল। বুঝিলাম এটা! হোটেল, আমার পহ- 
যাত্রীরা সকলেই শ্বেতকায়, আমিই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। 
তাহারা সকলেই একে একে নামিয়া এক একটা কামর দখল 
করিয়। বসিলেন। হোটেলের কর্তা তাহাদের জন্য আয়োজন 


' করিতে লাগিলেন। তাহাদের আহারের ব্যবস্থ। হইতেছে এমন 
দময়ে ভয়ে ভয়ে আমি হোটেলের কর্তার নিকট উপস্থিত হইলাম । 
আমার হাতে এক আধ্লাও ছিল না। ভাবিয়াছিলাম গৃহম্বামীর 
নিকট ভিক্ষা করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। সেই সমজ্ষে 
ভাজ্জিনিয়ার পার্বত্য প্রদেশে হাড়ভাঙ্গা শীত। ভাবিয়াছিলাম 
নিশ্চয়ই হোটেলের এক কোণে আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমার 
কাল চাম্ড়। দেখিবামাত্রই আমার প্রতি কঠোর আদেশ হইয়া 
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গেল--ণ্তোমার এখানে ঠাঁই নাই।” পয়সার অভাবই 
আমেরিকায় একমাত্র কষ্ট নয়। সাদ চামড়ার অভাবও বড়, 
বিষম পাপ--এই ধারণ| সেই রাত্রে আমার প্রথম জন্মিল | 
_সারারাত্রি সেই হোটেলের সন্মুথে হাটিয়া গা গরম রাখিলাম। 
গৃহস্বামীর দুর্বব্যবহারে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই। 
হ্যাম্পটনের স্বপ্নই আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়। রাখিয়াছিল। 
পথের কষ্ট আরও অসংখ্য প্রকার ভূগিয়াছিলাম। খানিকটা 
পদব্রজে চলিয়া, খানিকটা গাড়ীওয়ালার হাতে পায়ে ধরিয়! বিনা 
'পয়সায় গাড়িতে চড়িয়া, খানিকটা সহযাত্রীদের নিকট পয়সা. 
ভিক্ষা করিয়া, শেষ পথ্যন্ত ভাঙ্জিনিয়া প্রদেশের একট। সহরে 
পৌছিলাম। তাহার নাম রিচ্মণ্, এখান হইতে আমার গন্তব্য 
স্থান আরও ৮২ মাইল ূ 
রিচ্মণ্ডে ৪ বেশী রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হাতে 
পয়সা নাই-_তাহার উপর ছেঁড়। ময়লা পোষাক ও কাল রং। 
ক্ষুধায় পেট ভুলিতেছ্ছে। কত গৃহস্থের বাড়ীতে স্থান পাইবার 
জন্য ভিক্ষা করিলাম। কেহই একটা ভালকথাও বলিল না । 
সকলেই পয়সা চায়। পর্সা দিলে তাহাদের বাড়ীতে শয়ন- 
-ভোজনের ব্যবস্থা রে পারে। শ্বেতা গৃহস্থেরা এইরূপেই 
অতিথিসুকার করিয়। থাকেন! আমি নিরুপায় হইয়! রাস্তায় 
স্থাটিতে লাগিলাম। (হাটিতে ইাটিতে রুটি মাংসের দোকানে কত 
খাদ্যদ্রব্য সাজান, রহিরাছে দেখিতে পাইলাম ॥ তাহা হইতে র 
-একটুকু পাইলেই আমি কৃতক্ৃতার্থ হইতীম। ভাবিতে ছিলাম, 
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যদি এক ট্রকরা মাংস৪ আজ উহ্থারা আমাকে ধার দেয়, তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে চিরজীবন আমি যাঁহা কিছু উপাঞ্জন করিব 
সমস্তই উহাদিগকে মুল্য-স্বরূপ দিব প্রতিজ্ঞা করিতে পারি । 
কিন্তু আমার প্রতি কাহারও দয়! হইল না । একট! আলু বা এক 
টুকরা মাংস কেহই আমাকে দিল না। আঁমি আনাহারে 
_ক্ষাটাইলাম। 

রিচমণ্ডের প্রথম রজনীতে আমার এই অভিজ্ঞতা । আমি 
ক্ষুধার্ত, ছূর্ববল ও অবসন্ন ভাঁবে রাঁস্তীয় ঘুরিতে ফিরিতে থাকিলাম 1 
কিন্তু তথাপি হতাশ হই নাই-_জীবনের ফ্রব-তারাকে ভুলি নাই 
-_হ্যাম্পটনে বিদ্যার্জনের সঙ্ল্প ত্যাগ করি নাই। তার পর যখন 
আর পায়ে হাটা অসম্ভব বোঁধ হইল, তখন রাস্তার পারে একটা 
কাঠের বড় তকৃতাঁর নীচে শুইয়া পড়িলাম। কোন লোক 
দেখিতে পাইল না। সেই রাজিতে কহ লোক তকৃতার উপর 
দিয়া চলাফেরা করিনে। আমি মাটিতে শরীর রাখিয়া গলেটাকে 
বালিশ করিয়া হ্যাম্পটনের নাম জপিলাম । সকালে উঠিয়া দেখি, 
আমি একটা জাহাজের নিকটে রহিয়াছি । অসম ক্ষুধার জ্বালা । 
জাহাঁজের কাপ্তেনের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলাম। তাহার 
আন্ুমতিক্রেমে জাহাজ হইতে মাল নামাইতে লাগিলাম । তারপর 
যথাসময়ে মজুরির মূল্য পাইয়! খাবার খাইতে বসিলাম। ওরূপ 
স্বখের খাওয়া বোধ হয় আর কখনও আমি খাই নাই। 

কাপ্তেন সাহের আমার প্রথম কাজেই ওআ্রীত হইয়াছিলেন। 
ভিনি আমাকে আরও কাজ দিতে চাহিলেন। আমি রাজী, 
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হইলাঘ। যেনূল্য পাইত।ম তাহা দিয়। দৈনিক আহারের খরচ 
চলিত-_কিন্তু ঘরভাড়া কুলাইত না। কাজেই অল্প খাইয়া 
থাকিতাম_-এবং রাত্রে আসির! সেই কাঠের তলার মাটির উপরে 
শুইরা থাকিগান। এই উপায়ে কিছু পরসা বাঁচিল। তাহার 
ভ্বারা রিচ মণ্ড হইতে হ্াম্পটউনে যাইবার খরচ সংগ্রহ করিলাম। 

এই ঘটনার বহুকাল পরে রিচঅণ্ডের নিঞ্জো-অধিবাসিগণ 
আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বদ্ধনা কাররাছে। সন্বদ্ধন-উতসবে 
অন্ততঃ দুই হাজার কৃষগঙ্গ পুরুষ ও রমণী যোগদান করিয়াছিল । 
ঘটনাচক্রে সেই কাঠের তত্তার সমীপবন্তী এক গৃহে এই অন্যর্থন। 
ও সাদরসম্তাষণাদি নিম্পন্ন হয়। সকলে অতি আন্তরিকতার 
সহিতই আমকে অভিখাদন করিলেন । কিন্তু এই আনন্দের দিনে 
আমি সন্বদ্ধনা! অভিবাদন প্রভৃতিতে একেবারেই যোগ দিতে 
পারি নাই। আম আমার রিচ্মণ্ডে প্রথম পদার্পণের কথাই মনে 
করিতেছিলাম। সেই রজনীর অভিজ্ঞতাই আমার চিনে অন্যান্য 
সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিয়া বপিয়াছিল। আমি সেই 
রাস্তার পার্থে কাঠের তক্তা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিয়া! থাকিতে 
পারিলাম না। 

কাণ্ডতেন মহাশয়কে বথেক্ট ধন্যবাদ দিয়! আমি আমার তার্থ- 
বাত্রায় আবার বাহির হইলাম। হ্যাম্প টনে পৌঁছিবার পথে এবার 
কোন উল্লেথবোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, পোৌছিবার সময় হাতে ১//০ 
পুজি থাকিল। 

বিদ্ভামন্দিরের বহির্ভাগ দেখিয়াই আমি রোমাঞ্চিত হইলাম । 
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বড় বাড়ী, ষেন রাজ-প্রাসাদ। বিগ্ভালয়ের এই ত্রিতল ইফ্টক- 
নিশ্মিত গুহ আমার হৃদয়ে একটা নব জগতের বার্ত। আনিয়া 
দিল। ধনি-সমাজ, আপনারা যদি একবার বুবিতে পারিতেন 
যে, নুতন শিক্ষার্থীর চিন্তে বিদ্যালয়-গৃহের দৃশ্য কি অপরূপ ভাব- 
লহরী সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয় আপনাদের 
সর্বস্ব উত্সর্গ করিয়। দেশের বিদ্যামন্দিরগুলিকে নানা উপায়ে 
স্থন্দর স্ুৃপ্তী ও অলঙ্কত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আপনারা 
শিশুহদয়ের কোমল চিন্তাগুলি কখনও কল্পনা করিয়া দেখিয়াছেন 
কি? নবশিক্ষার্থীর অন্তরের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
কি? আমি হ্যাম্পটনের বিদ্যালয়-গৃহটি দেখিয়া নৃতন জীবন 
লাভ করিলাম--সবই যেন নূতন বোধ হইতে লাগিল-_ আমার 
চোখ একটা নূতন দৃষ্টি-শক্তি পাইল। জগতের সকল পদার্থ ই 
এক নবভাবে আমার নিকট দেখ! দিল--আঁমি সত্যসত্যই সেই 
চিরবাগ্রিত স্বর্গরাজ্য আসিয়! পড়িয়াছি। 

আমি বাহিরে কালবিলম্ব না করিয়! বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের 
নিকট হাজির হইলাম। প্রধান শিক্ষঘ্িত্রী আমার বেশতৃষা 
ইত্যাদি দেখিয়৷ তাহাদের যোগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন বলিয়া 
'বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন--এ একটা সউ্‌$ ছেলে- 
খেলা করিতে আসিয়াছে । অবশ্য একেবারে তাঁড়াইয়াও দিলেন 
না আমি তাহার আশে পাঁশে খুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে 
আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্ত! এবং শিখিবার আকাওকার পরিচয়, 
দিতে চেষ্টা করিলাম । ইতিমধ্যে কত নৃতন নৃতন ছাত্র আঁসয়া! 
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ভর্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল--আমাকে ভগ্তি করিলে 
ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না। | 
কয়েক ঘণ্টা পর শিক্ষয়িত্রী আমার উপর সদয় হইলেন। 
তিনি বলিলেন, “ওখানে বীঁটা আছে, ওট। লইয়া পার্শের 2 
ঝাড় দাও ত।” 
আমি বুঝিলাম__ইহাই আমার পরীক্ষা । বাফ্নার-পতথীর ৃ 
শরহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার বাঁচাই হইতেছে । 
ভাল কথা__আমি মহা আনন্দে ঘর পরিক্ষার করিতে গেলাম 1 
ঘরটা একবার দুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা ন্যাকড়ার 
'ড়ন ছিল-_তাহা হইতে ধুলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম । 
ঠা আশে পাশে অলি গলিতে যেখানে যেটুকু ময়লা 
জমিয়ছিল সমস্তই পরিক্ষার করিলাম | বেখ, টেবিল, চেয়ার, 
ডেস্ক ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আস্বাবই ঝাড়িয়া চক্চকে করিয়া 
ব্াখিলাম । শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে । তিনিও 
“ইয়াঙ্ছি? রমণী। তিনি খুঁটিনাটি, সর্ববত্রই তন্ন তন্ন করিয়া 
_ দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়া বুঝিলেন ময়লা কিছুই 
নাই । নিজের রুমাল বাহির করিয়া রা করিলেন__চেয়ারের | 
কোণ হইতেও কিছু ধুলা বাহির হয়কিনা। পরে আমার দিকে | 
তাকাইয়া বলিলেন “দেখিতেছি, ছোকরা বেশ কাজের”, আমি ৰ 
পাশ" হইলাম। [রত রা 
বোধ হয় হিশীন্যালরে প্রবেশ  কম্বার) সময়েও কোন 
বালককে এত কঠিন পরীক্ষা, দিতে হয় না: হার্ভার্ড ও ইয়েল 


৫৬ নিগ্রোজাতির কন্মবীর 


বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে হইলে গশুনিয়াছি ছাত্রদের যেন্ট 
 ণবেগ' পাইতে হয়। যাহারা প্রবেশিকা” পরীক্ষায় উত্তরণ হইয়! 
হার্ড ও ইয়েলের কলেজে লেখাপড়। শিখিবার জন্য সার্টিফিকেট 
পায়, তাহার। বোধ হয় আমার এই দিনের আনন্দ কিছু কিছু 
অনুমান করিতে পারিবে । আমিও পরে অনেক পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এই পরীক্ষার উপরই আমার ভাগ্য 
নির্ভর করিতেছিল। ইহার ফলেই আমার জীবনের গতি নি দ্বা- 
রিত হইল । এরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর আমি কখনও পড়ি নাই । 
হ্াম্পটনের প্রধান শিক্ষরিত্রী, আমার পরীক্ষাকত্রীর নাম 
ছিল কুমাধী মেরী এফ ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই 
_ চাঁল।ইতে হইবে শুনিয়। তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটা খান্না- 
মার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুশিশ্তে 
হইত, খুব সকালে উঠিয। বাঁড়ীর আগুন জ্বালির়! দিতে হইত । 
_ উনন ধর।ইয়। দিতে হইত । খাটুনী যথেক্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে 
আমার ভরণপোঁষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম । 
হ্াস্পটন বিদ্যালয়ের বহিদৃশ্টি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। 
. এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু বলি। মিস্‌ ম্যাকি আমার জননীর 
ন্যায় স্েহশীলা ছিলেন। তাহাৰ সাহায্যে ও উৎসাহে আমি 
সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাহাকে আমার জীবনের 
অন্যতম গঠনকত্রী বিবেচনা করিয়া থাকি । 
ৃ একজন শ্বেতা পুরুষের পরিচয় আমি এখানে পহি। তখন 
হইতে তিনি আমার হৃদগ়্-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়! আছেন । 


বিদ্যার্জনে কঠিন প্রয়াস ৫ 


তাহার চরিত্রই আমার জীবনের উজ্জ্বলতম আঁবর্শস্বরূপ রহিয়াছে। 
হার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিবাই আমি কম্মক্ষেএ্রে সাহসভরে 
বিচরণ করিতেছি । নেই উদ্ারস্বভাৰ বুহহ্প্রাণ পরোপকারা 
 মহাপুরুষের নাম সেনাপতি স্যামুঝেন্‌ সি আম্টট্র্গ | 

সৌভাগ্যক্রমে আমি ইউরোপ ও আমেরিকার বনু বিখ্যাত 
লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। খাঁটি বড় লেক এবং তথাকথিত 
বড় লোক উভয় প্রকার নামজাদ। লোকই আমি অনেক দ্েখিয়াছি। 
কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্টে বলিতেছি, সেনাপতি আম্ষ্ঙ্গের 
দ্যায় চরিত্রবান ধন্মভীরু মানবসেবক একজনও দেখি নাই। 
তিনিই আমার চিন্তারাজ্যের 'একমেবাদ্বিতীয়ং, মহাবীর, তাহাকে 
দেখিয়।ই ত্যাগাবতার বৈরাগ্যাবতার প্রেমাবতার বীশুণুষ্ট ও 
সাধু মহাগ্সাদের পরিচয় কিছু কিছু প1ইয়াছি বলিতে পারি । 
"সেনাপতি আম্গ্রঞ্গকে আমি মুক্তিসান্‌ ত্/।গধর্মমরূপে পুজা 
করিতাম। 

গে।লামাবাদের ঘ্বণ্য জীবন এবং কমলার খাঁদের ছুঃখদারিদ্র্য 
ভোগ করিবার পরক্ষণেই এই মহা-পুরুষের সাক্ষাত্লাভ করিলাম । 
বু পুণ্যফলেই আমার এরূপ ঘটিয়াছিল। যেই আমি তাহাকে 
প্রথম দেখিল।ম তখনই আমার মনে হইল যে, ইনি একজন আদর্শ 
মানব। তখনই বেন বুঝিতে পারিলাম ইহার ভিতর অলৌকিক, 
অনন্যসাধারণ বীরস্থুলভ শক্তি রহিয়াছে। সেই প্রথম দর্শন 
হইতে সেনাপতি আম্প্রঙ্গকে আমি অনেকবার নান! ভাবে, 
আপনার জনভাবে, বন্ধুভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাহার 


৫৮ নিগ্রোজাতির কম্ধবীর 


মত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহাকে আমি আত্মীয় বিবেচনা করিবার সুযোগ 
পাইয়াছি। ক্রমশই তিনি আমার জ্কানে মহণ্ড হইতে মহত্তররূপে 
অধিকতর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পুজার পাত্র হইয়াছিলেন। 

যতই আমার বয়স বাড়িতেছে ততই আমি বিবেচনা করিতেছি 
যে, “মানুষ' গড়িবার জন্য গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা 
বেশী নাউ । পুণথি-কেতাব, খাতা-পত্র, লাইত্রেরী, কল-কজা, 
ল্যাবরেটরী ইত্যাদি সাঁজ-সরগ্রাম---এ সব হইতে ছাত্রের বেশী 
কিছু শিখিতে পায় না। এই নিজ্জীব পদার্থ গুলি মানুষের 
মনুষ্যত্ব গজাইয়! দিতে, বিশেষ সমর্থ নয়। মামি হ্যাম্পউনে 
থাকিবার কালে ভাবিতাম যে, এই বিদ্যালয় হইতে বাড়ী-ঘর, 
হাতিয়ার-যন্ত্র, খাতা-পত্র, ইট-কাঠ, 'বেঞ্চ-টেবিল, ইত্যাদি সবই 
যদি সরাইয়! লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিদ্যালয়ের কিছুমাত্র 
অঙ্গহানি হইবে না। কারণ এই বিদ্যালয়ের প্রাণদাতা, এই 
বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, এই বিদ্যালয়ের পিতা স্বরূপ 
পরিচালক আম্*ছ্রগ মহোদয় একাকীই এই সমুদয় সাজ-সরগ্রাম 
অপেক্ষা মুল্যবান্। তাহার নিকট নিগ্রো-বালকেরা একবার 
করিয়! রোজ আঁদিতে পারিলেই তাহাদের সর্বেবাচ্চ শিক্ষালাভের 
সফল ফলিবে। আজও আমি সেই কথা বলিতেছি, প্রকুত 
চরিত্রবান সমাজসেবক শিক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে সহবাস করিতে 
পহিলে ষতখানি চরিত্র গঠিত হ্য, মনের তেজ বাঁড়িতে থাকে, 
চিত্তের শক্তি বিকশিত হয়, কর্মক্ষমতা উন্মেষ হয়, সৌজন্য- 
শিষ্টাচার অজ্ভিত হয়, অন্য কোনউপাঁয়ে ততখানি হইতে পারে না। 


বিদ্যার্ভনে কঠিন প্রয়াস ৫৯ 


আমাদের তথাকথিত ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে গ্রন্থ- 
পাঠের আড়ম্বর কমিয্বা যাইবে না কি ? আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রের 
কদ্মীরা সমগ্র জগতের কাজ-কর্ম্ের মধ্যে রাখিয়া বালক- 
বালিকাদিগকে মানুষ করিয়! তুলিতে চেষ্টা করিবেন না কি? 
সেনাপতি আম্স্রঙগ মৃত্যুর পূর্বের ছুইমাস কাল আমার টাস্বেগী 
বিদ্যালয়ে কাটাইয়াছিলেন। তখন তিনি পক্ষাঘাতে ভূগিতে 
ছিলেন। সর্ববাঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তথাপি শেষ মুহূর্ভ- 
পর্যন্ত তিনি তাহার শিক্ষাপ্রচার-ব্রতে লাগিয়াই ছিলেন । কাজেব 
মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারে--এরূপ লোক সংসারে 
বিরল। কিন্তু আম্”্রঙ্গ নিজকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারিতেন-_ 
আত্মমুখী চিন্তা তাহার বিন্দুমাত্র ছিল না। পরসেবাই তীহার 
একমাত্র ধশ্ম ছিল। তিনি হ্াম্পউন-বিদ্যালয়ের জন্য এতদিন 
বাহা করিয়াছেন আমর টাস্বেগী-বিদ্যালয়ের জন্যও সেইরূপ 
খাটিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে। আমাদের অঞ্চলে 
যেখানে যেখানে নিশ্লোসমাজে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন সেই 
সকল স্থানের জন্যও তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
সকল কাধ্যেই তাহার সমান আনন্দ। তিনি নিজকে বিসজ্ভন 
দিতে শিখিয়াছিলেন_ আদর্শের মধ্যে তন্ময় হইতে পারিয়াছিলেন। 
"এজন্য তাহার কন্ধ্রক্ষেত্রের অভাব হইত না। যখন যেখানে 
থাঁকিতেন তখন সেইখানেই তাহার আত্মত্যাগী সাধনার কার্য 
চলিতে থাঁকিত। “এখানে আমার কর্মক্ষেত্র, ওট! তোমার 
কম্দ্কেন্্র, এই আমার গণ্ডী, এ পধ্যস্ত তোমার গন্তী*-- তাহার 


৬০ নিগ্সোজাতির কণ্ধবীর 


নিঃস্বার্থ চিন্তে এরূপ চিন্তা স্থান পায় নাই। সর্বত্রই তিন 
সবার্থত্যাগের কম্মক্ষেত্র খুঁজিয়। লইতেন । 

সেনাপতি আম্ণ রঙ্গ নিউ:ইংলগু অঞ্চলের অধিবাসী “ইয়ান্ছি' 
বিগত সংগ্রামে তিনি এই প্রান্তের পক্ষে দক্ষিণপ্রাস্তের বিরুদ্ধে 
লড়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং অনেকেই মনে করিতে পারেন 
থে, তিনি হয়ত দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতকারগণের সম্বন্ধে শক্রভাব 
পোঁষধণ ক।রতেন। আমি বলিতে পারি, তাহা সত্য নয়। তিনি 
সংগ্রামের পর একদিনও কোন দক্ষিণপ্রান্তবাসী শ্বেতাজ ন্যক্তি- 
সন্বন্ধে নিন্দা ব৷ তিরক্কারসূচক বাক্য ব্যবহার করেন নাই। বরং 
বখাসাধ্য তিনি তাহাদের উপকারের জন্য চেক্টাই করিয়াছেন । 

হ্যাপ্পউন-বিদ্যালয়ের ছাত্রেন তাহাকে দেবতার মত ভক্তি 
করিত। আহ্‌ প্রঙ্গের আরদ্ধ কোন কন্্ম কৃতকাধ্য হইবে না 
এরূপ আমরা ভাবিতেই পারিতাম না। তাহার যে কোন 
 আদেশই'আমরা পলকের মধ্যে সম্পন্ন করিতে প্রয্াসী হইতান। 
উাহার আদেশ অনুসারে কাজ করিতে পাইলে আমরা কুতার্থ 
. বোঁব কাঁরতাম। একট। ঘঠনার উল্লেখ করিতেছি । মৃত্যুর 
কিছুকাল পুর্বেব তিনি আমার টাস্বেগী-বিদ্যালয়ে অতিথি হইয়া 
 ছিলেন। , তখন পক্ষাঘ।তে ভূগিতেছিলেন__নাড়িবার ক্ষমতা 
ছিল না। তাহার চেরার গড়ান রাস্ত। দির একট। পাহাড়ের 
উপর তোলা হইতেছিল। তাহার একটি ভূতপূর্বব ছাত্র তাহার 
চেয়ার টানিয়! তুলিতেছিল। রাস্ত। তাল ছিল না৷ বলিমু। সহজে 
_ এঁকার্ধ্য সাধিত হয় নাই। অবশেষে যখন পাহাড়ের উপরে 

| 
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উঠা গেল, ছাঁ ত্রটি বলিয়া উঠিলেন--প্যাহা হউক, আজ আমার 
সৌভাগ্য, সেনাপতির জন্য মৃত্যুর পূর্বে একটা কঠিন রকমের 
কাঁজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি |” 

যখন আমি হ্যাম্প্‌টন-বিদ্যালয়ে ছিলাম তখন প্রায়ই নূতন নুন 
ছাত্র ভর্তি হইত। আমাদের বড় স্থানাভাব ছিল। ছাত্রাবাসে 
আর ছাত্র লওয়া চলিত না। বাহিরে তাবু খাটাইয়া ঘর তৈয়ারি 
করিয়া লইতে হইত । সেই সময়ে আম্ট্রুল, মহোদয় পুত্াতন 
ছাত্রদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, “তোমাদের মধ্য 
কেহ রাত্রে তাবুতে শুইয়। ঘরের ভিতর নূতন ছাত্রদের জঙ্তয 
জায়গা করিতে প্রস্তুত আছ কি £?” অমনি প্রত্যেক ছাত্রই ঘর 
চাঁড়িয়া দিয়া তাবুতে কষ্টে রাত্রি কাটাইবার জন্য অগ্রসর 
হইত । 
* আমিও এইবূপ একজন স্বার্থত্যাগী “পুরাতন ছাত্র, ছিলাম । 
আঁমার মনে আছে-অত্যন্ত কঠোর শীতকালে আমাদের কয়েক- 
বার তাবুতে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। আঁমাঁদের যতপরোনাস্তি 
কষ্টও হইয়াছিল। পেনাপতি আম্গ্রক্গের আদেশ, সুতরাং 
আমর! তাহ প্রাণপণে পালন করিবই । আমাদের কষ্টের কথা, 
তাহাকে জানাইৰ কেন? আমরা একসঙ্গে ছুইকাজ করিতে- 
ছিলাম--কীরণ ইহারা আমুষ্ট্র্জকে খুসী করিতাম, এবং নৃতন 
নুতন ছাত্রের শিক্ষালাভের সুযোগ বাড়াইতে পারিতাম। এক 
এক রাত্রে মহা ঝড় বহিত--তাবু উড়িয়া যাঁইত--আঁমরা সেই' 
কন্কনে শীতের মধ্যে খোলা মাঠে পড়িয়া থাকিতামু। সেনাপতি 
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সকালে আসিয়। দেখিতেন--আমর! হাস্যযুখে প্রফুন্লচিনে শীত 
সহা করিতেছি । $ 

আম্ট্ুজের কথ! এত করিয়া বলিবার কারণ আছে। আমি 
সকলকে জানাইতে চাহি যে, এরূপ চরিত্রবলে বলীয়ান শিক্ষা- 
গ্রচারকগণের প্রয়াসেই আমেরিকার নিগ্রোপমাজে জ্ঞঞানালোক 
প্রবেশ করিয়াছে । আম্স্রল্ের আদর্শে বনু শ্রেচাঙগ শিক্ষিত 
নরনারী কুষ্ণচকার সমাজে শিক্ষ।-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আমার 
স্বজাতিকে উন্নতির পথে তুলিয়াছেন। জগতে এই নীরব 'নিঃন্বার্থ 
কন্দ্মবীরগণের জীবনচরিত এখনও প্রকাশিত হয় নাই । 

হ্যাম্পটনে প্রতিদিনকার প্রতি কর্ট্দেই, প্রত্যেক উঠা-বসায 
আমি একটা নূতন কিছু শিখিতেছিলাম। সেখানকার জীবন- 
যাত্রা-প্রণালী এবং নিত্য কম্দ্-পদ্ধতি আমাকে নানাভাবে শিক্ষিত 
করিতেছিল । যথাসময়ে নিয়মিতরূপে খাইতে হয়, এখানে আমি 
তাহ। প্রথম উপলব্ধি করিলাম। টেবিলের উপর কাপড 
বিছাইয়! তাহার উপর থালা বাটি রাখিতে হয়-ইহাও আর্মি 
জীবনে প্রথম শিখিলাম। খাইতে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হয়, কোন্‌ খাগ্ভের পর কোন্‌ খাছ লওয়া উচিত-- ইত্যাদি আরও 
'অনেকানেক বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মিল। বিছানার 
উপর চাদর দেওয়াও আমি পূর্বে আর কোন দিন দেখি নাই। 
এইদ্ূপে দৈনিক জীবন-যাঁপনের প্রায় সকল কর্ম্মেই হাস্পটনে 
আমার “হতে খড়ী” হইল । 

হাম্পটনেই আমি আবার আন করিতেও শিখি। স্নান 
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করিলে যে অশেষ উপকার হর, শরীর ও স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হয়, 
চিত্তের প্রফুল্লতা বাড়িতে থাকে-_তাহা আমি পুর্বেব বুঝিতাম না । 
তখন হইতে আমি প্রতিদিন সান করিয়! আদিতেছি। মাঝে 
মাঝে এমন অনেকের বাড়ীতে অতিথি হইতে হইয়াছে, যেখানে 
স্নান করিবার ব্যবস্থ। নাই। আমি সেখানে নিকটবর্তী কোন 
নদী বা ঝরণায় যাইয়। সান করিয়া পরিক্ষার হইয়াছি। নিগ্রো- 
জাতিকে আমি সর্ববদাই বলিয়। থাকি, বাড়ী তৈরারী করিতে 
'হুইলেই স্নানাগারও যেন প্রস্তুত করা হয় । 

হযাম্পটনে আমার ছুইটি মাত্র গেঞ্জি ছিল--ময়লা হইয়! 
গেলে আমি রাত্রে সাবানু দিয়া কাচিয়। আগুনে শুকাইয়া 
লইতাম। পরর্দিন সকালে তাহা ব্যবহার করিতাম । 

হ্াম্পটন-বিদ্যালয়ের বোডিংএ খাওয়া খরচ মাসিক ৩০২ 
টাকা । আমি যে খান্নামার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহাতে 
সমস্ত আয় হইত না-ম্ুতরাং আমাকে মালে নাসে নগদ টাকাও 
কিছু কিছু দিতে হইত। প্রথমে যখন তন্তি হই, তখন হাতে 
১/০ মাত্র ছিল। আমার দাঁদা ক্ধচিৎ কখনও ২৪২ টাকা 
পাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে আমার খাই-খরচের জন্য দেয় 
টাকা কুলাইত না। 

কাজেই আমি খান্নামাগিরি এত ভাল করিয়া করিভে 
লাগিলাম যে, শেষে আমি খাই-খরচের সমস্ত টাকাই বেতনম্বরূপ 
পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতন ছিল বাধিক ২১০২ টাকা । 
এএতটাকা আমার সংগ্রহ কর! অবশ্যই অসম্ভব ছিল। আম. 
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»হোদয় একজন ইয়াঙ্কি বন্ধুকে বলিয়া আমার বেতন দেওয়াই- 
ভেন। বন্ধুটির নাম এস্‌ গ্রিফিথ্‌স্‌ মরগ্যান্‌। *শ্রীযুভ্ত মরগ্যান্‌ 
আমায় হ্যাম্পউনের পুরাপুরি বেতন দিয়া আসিয়াছেন। আমি 
গরে যখন টাস্েগীতে বিদ্যালয় গ্রাতিষ্ঠা করি-_তখন কয়েকব!র 
এই সঙ্গদয় দাতার সঙ্গে দেখা করিয়া ধন্য হইয়াছি । 

হাাম্পটনে পুস্তকাভাব ও বস্ধাভাব যথেষ্ট হুইল। পুস্তক 
অবশ্য পরের নিকট ধাঁর করিয়া লইলেই কাজ চলে । এই বূপেই 
আমার চলিত । কিন্তু পৌষাঁক পাই কোথার % সেই থলের মধ্যে 
আমার যা কিছু সম্প্তি তাহাতে ত এখানে চলা অসম্ভব । বিশেষতঃ 
সেনাপতি মহোদয় কাপড়-চোঁপড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিই রাঁখিতেন। 
কোন ছাত্রের জমার বোতাম নাই দেখিলে তিনি অসন্ষ্ট হইতেন। 
জুতা বেশ কাঁলী বা রং করা না দেখিলে তাহার বিরক্তি জন্মিত। 
(কোটে কালীর দাগ থাকিলে কোন ছাত্র তাহার নিকট আমিতে 
ইতত্ততঃ করিত। আমার মাত্র একটি পোষাক। তাহার দ্বারাই 
খান্সামাগিরি ও ছাত্রগিরি করিতে হইবে। চবিবশ ঘণ্টা এক 
পোষাক ব্যবহার করিয়া কি তাহা পরিক্ষার রাখা যায় ? আমার 
অবস্থ| দেখিয়। শিক্ষক মহোদয়গণের দয়া হইল । তাহারা আমাকে 
পুরাতন জামা-পোষাকের বস্তা হইতে একটা পোষাক দান 
করিলেন। এই পুরাতন বন্ত্রগুলি যুক্তরাজ্যের ইয়ান্কি অঞ্চল 
হইতে হ্যাম্পউনের দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য দানস্বরূপ পাওয়া, 
যাইত । বশ্ম দানের এইরূপ ব্যবস্থা না! থাকিলে আমার মত 
অসংখ্য বালক বিদ্যালাভে বঞ্চিত হুইত সন্দেহ নাই । 
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এইবার শষ্যার কথা কিছু বলিব। এতদিন ত মাটিতে 
শুইয়া অথবা ন্যাক্ড়ার বস্তায় পড়িয়।৷ রাত্রি কাটাইতে অভ্যাস 
করিয়াছি । হ্যাম্পউন-বিদ্যালয়ে আসিয়া! দেখি-_ প্রত্যেকের 
বিছানাঁর উপরে ছুই ছুইটা করিয়া চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে । দুইটা 
চাদরের সমস্া আমি কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না । 
প্রথম রাত্রিতে আমি দুইটা চাদরের নীচেই শুইলাম। দ্বিতীয় 
রাত্রে ভূল বুঝিতে পারিয়া--ছুইটা চাদরের উপরেই শুইয়। 
ডলাম। আমার ঘরে আরও ছয়জন ছাত্র শুইত। তাহার৷ 
মার দুরবস্থা! দেখিয়া বোধ হয় মজা দেখিত এবং মনে মনে 
সিত। কেহই কিছু বলিত ন। পরে তাহাদিগকে দেখিতে 
(দেখিতে ছুইটা চাঁদরের সার্থকত! বুঝিলাম। একটা গায়ে দিতে 
আর একটা পাতিয়া৷ শুইতে হয়। 
, 1 হ্যাস্প্উনে বোধ হয় আমার অপেক্ষা ছোট ছেলে আর কেন 
ছিল না। অনেক প্রবীণ পুরুষ ও স্ত্রী এখানে লেখাপড়া 
শিখিত। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র ও 
ছাত্রী ছিল। জকলকেই বিদ্যার্জনে মহা উৎসুক দেখিতাঁম। 
অনেকেরই শিখিবাঁর বয়স পার হইয়! গিয়াছে--অন্ততঃ বই মুখস্থ 
করিবার সময় আর তাহাদের ছিল না। তথাপি তাহারা চেষ্টা 
করিত। অসংখ্য: অকৃতকার্য্যতায়ও তাহারা জ্রক্ষেপ করিত না । 
এরূপ আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। একে বেশী বয়স-_.. 
তাহার উপর দারিদ্র্য, তাহা উপর অকৃতকাঁধ্যতা--তথাপি 
তাহারা বিচলিত হইত না । এরূপ কর্ম্মযোগ বেশী দেখা যায় কি? 
৫ রর 


৬৬ নিগ্রোজাতির কম্মবীর 


এত আন্তরিকতা, এত উৎসাহ, এত অধ্যবসায়, এত কঠোর 
সাধনায় ব্রতী হইবার কারণ ছিল। তাহার! সকলেই স্বজাতিকে 
এবং স্বপরিবারকে উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর । তাহার! 
কেহই নিজ জীবনের জন্য ভাবিত না। নিজের কষ্ট, নিজের 
অক্ষমতা, নিজের অকুতকাধ্যতা--এ সকল দুর্বলতা ও নৈরাশ্যের 
কারণ তাহাদের চিন্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না । 
সর্ববদা পরের কথা ভাঁবিত, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কথা ভাবিত, 
সমগ্র নিগ্রে।-সমাজের চিন্তায় বিভোর হইয়। থাকিত। এজন 
লীজ মান ভয় তাহাদ্দিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

আর শ্বেতাজ শিক্ষক-শিক্ষরিত্রীদের কথ! কি বলিব ? 
তাহার। হ্বর্গের দেবতান্বরূপই ছিলেন ৷ তাহার! নিগ্রোঙ্জাতির 
জন্য যে ত্যাগম্বীকার ও চরিত্রবল দেখাইয়াছেন, তাহা সভ্যতার 
ইতিহাস-গ্রন্থে অতি উজ্্বল স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ঠ 
আমার বিশ্বাস, অনতিদুর ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণপ্রাপত 
হইতে সেই স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, মানবসেবা ও শিক্ষাপ্রচারের 
পুণ্যকাহিনী প্রচারিত হইবে । 


চ্ত্তুর্্দ অজ্যান্স 


সস 33805৩৮--- 
হ্যাম্প টউনে জীবন গঠন 


দেখিতে দেখিতে হ্যাম্পটউন-বিদ্যালয়ে আমার এক বতুসর 
কাটিয়া গেল। গরমের ছুটি আসিল। সকলেই নিজ নিজ 
বাড়ী চলিয়! যাইতে লাখিল। কিন্ত্ব আমি বাড়ী যাই কি করিয়! ? 
হাতে একটি পয়সাও নাই। অথচ তখনকার দিনে ছুটির সময়ে 
ইস্কুল থাকিবারও সুবিধা ছিল না। মহা! মুক্ষিলে পড়িলাম। ওখান 
হইতে ছাড়িতে হইলেও ত কিছু খরচ আবশ্যক । 

আমি ইতিমধ্যে একটা পুরাতন জামা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। 
ভাবিলাম এটা বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়। আমি অবশ্য 
কোন লোককে জাশ্তে দিলাম না যে, হাতে পয়সা ন।ই বলিয়া 
আমি বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। ছেলেবেলায় ওরূপ অহঙ্কার 
ও লজ্ভা সকলেরই থাকে । আমার কোট বেচিবার কারণ এক 
একজনকে এক একরূপ বুঝাইলাম। একটি নিগ্রো বালক 
আমার ঘরে জামাটা দেখিতে আদিল। দে ইহার এগীঠ ওপীঠ 
'খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল এবং দাম জানিতে চাহিল। 
আমি বলিলাম, “৯২ টাকার কমে কি ছাড়া যায়?” সেও বোধ 
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হয় বুঝিল--দীঁম এরূপই হুইবে। কিন্তু তাহারও অর্থাভাব। 
কালবিলম্ম না করিয়া সে অতি নিলজ্জভাবে বলিয়া ফেলিল-_ 
“দেখ বাপু, কাঁজের কথ! বলি, শুন। জামাটা ত আমি এখনই 
লইতেছি, এবং নগদ দশ পয়সা দিতেছি । বাকী দামটা যখন 
সুবিধা হয়, দ্রিব।৮ বলা বাহুল্য আমি ন্তীস্তই হতাশ হইয়া 
পড়িলাম। 

কোন মতে হ্যাম্পটন ছাড়িয়া যাইতে পাইলেই আমি নানা- 
স্থানে কাঁজ খু'জিয়া লইতে পারিব বিশ্বাস ছিল । কিন্তু হ্যাম্পটন 
হইতে বাহির হওয়াই অসম্ভব । এদিকে ছাত্র, শিক্ষক সকলেই 
একে একে চলিয়। গেলেন। আমি একাকী রহিলাম। আমার 
ছুঃখের আর সীম! থাকিল না । 

শেষ পর্য্যন্ত একট! হোটেলে চাঁকরী পাইলাম । কিন্তু বেতন 
বড় কম। যাহা হউক, লেখা পড়ার সময় অনেক পাইতাম । 
ফলতঃ, গরমের ছুটাটায় আমি বেশ খানিকটা! শিথিয়া ফেলিলাম। 

গরমের ছুটির সময়ে আমি বিদ্যালয়ের নিকট ৫০২ খণী 
ছিলাম। ছুটিতে খাটিয়া টাকা পাইলে এঁ ধার শোধ করিব মনে 
করিয়াছিলাম। ছুটি ফুরাইয়| আ'পিল--কিন্তু ৫০২ কোন মতেই 
জম! হুইল না। 

একদিন হোটেলের একটা কামরায় টেবিলের নীচে ৩০২ 
টাকার একখাঁন। “নোট” কুড়াইয়। পাইলাম । আমি হোঁটেলের 
কর্তীর নিকট উহ! লইয়া! গেলাম। ভাঁবিয়াছিলাম কিছু অন্ততঃ 
পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি বলিলেন, “ওখানে আমিই বসিয়! 
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কাজ করি-ম্থতর।ং উহ! আমারই প্রাপ্য ।৮ এই বলিয়া ভিনি 
৩০ টাঁকার নোট পকেটস্থ করিলেন। আমি কিছু পাইলাম না। 

এত কষ্টে পড়িলে হতাশ হইবারই কখ।। কিন্তু হতাশ হও 
কাঁহাকে বলে আমি তাহ! জানিই না। জীবনের কোন অবস্থতেই 
আমি এখন পর্যন্ত নৈরাশ্য আশ্বাদ করি নাই। যখনই ঘে কাজ 
ধরিয়াছি, আমার বিশ্বাস থাকিত যে, আমি তাহাতে কৃতকাধ্য 
হইবই। স্থতরাং যাহারা বিফলতার আলোচনা করেন, তাহাদের 
সঙ্গে আমার কোন দিনই মতে মিলে না । কৃতকাধ্য কি উপায়ে 
হুওয়। যায় একথা ঘিনি বুঝাইতে পারেন আঁমি তাহারই ভক্ত । 
বিফলতা কেন হয়-_একথা যিনি বুঝাইতে আসেন আমি তাহার 

কাছে থেসি না। 

জুটির শেষে বিদ্যালয়ে গেলাম । কর্তৃপক্ষকে বলিলাম_প্ধার 
* শোধ করিবার ক্ষমত| এখনও আমার হয় নাই--ইন্কুলে প্রবেশ 
করিতে পারি কি £” খাজাপ্রি ছিলেন সেনাপতি মার্শাল। তিনি 
সাহস দিয়! বলিলেন, “তোমাকে এ বতসর ভ্তি করিয়া লইলাম । 
তুমি একদিন না একদিন আমদের খণ শোধ করিতে পারিবে-_ 
আমার বিশ্বাস আছে” দ্বিতীয় বশুপরও পূর্বের ন্যায় আমি 
খান্সামাগিরি করিতে করিতে এখানে লেখাপড়। শিখিত্তে 
থাকিলাম । 

হ্যাম্প টন-বিদ্যালয়ে বই পড়ান ও হুইত বটে, কিন্তু পুস্তক পঠি 
অপেক্ষা অন্যান্ত আদংখ্য উপায়েই আমি ওখানে বেশী শিক্ষা লাভ 
করিয়াছি। দ্বিতীয় বসরে আমি শিক্ষকগণের স্বার্থত্যাগ ও 
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চরিত্রবত্ত। দেখিয়! বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তাহার! নিজের 
কথা ন! ভাবিয়া! কেবল মাত্র পরের কথাই ভাবিতেন। তাহাদের 
জাঁতিমর্ধ্যাদ! ছিল, বংশগৌরব ছিল, বিদ্যার গরিমা ছিল ; সমাজে 
যথেষ্ট প্রতিপভিও ছিল। তীহারা ইচ্ছা করিলে নিজের 
আথিক উন্নতি যথেষ্ট করিতে পাঁরিতেন-_সংসারে নূতন নূতন 
যশোলাভের সুযোগও তাহাদের কম ছিল নাঁ। কিন্তু তাহারা 
সে সকল দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না- আমাদের অবনত 
কৃষ্ণকাঁয় সমাজকে বিষ্ভায়, ধনে ও ধন্ে উন্নত করিবার জন্য 
জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মেই তাহাদের একমাত্র 
স্থখ ছিল। দ্বিতীয় বৎসরের বসবাসের ফলে আমি শিখিলাম যে 
পরোপকারী ব্যক্তিই একমাত্র সখী । খাহারা অন্য লোককে 
নানা উপায়ে সুখী ও কর্মঠ করিয়া তুলিয়াছেন তাহাদের অপেক্ষ৷ 
স্তুখী লোক সংদারে আর নাই। এই শিক্ষা আমার জীবনে 
কখনও নষ্ট হইবে না। 

হ্যাম্প টনে আমি পশুপক্ষী,জীবজন্ত ও তরুলতা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
খুব ভাল রকম জ্ঞীনলাভ করি। এখীনকার কৃষিবিভাগের জন্য অভি 
উত্তম জাতীয় পশুপন্সী আমদানি করা হইত। এ গুলিকে পালন 
করিবার ব্যবস্থাও অতি উন্নত ধরণের ছিল । এই সকল কাজে 
আমর! অভ্যস্ত হইতাঁম--তাহাতে কৃষিকন্খ, পশুপালন, জীব- 
_বিদ্ভা, প্রাণি-তত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কার্যকরী শিক্ষা হইয়া 
গিয়াছিল। তাহার ফলে আজ পধ্যস্ত আমি জীবজন্তুর ভাল মন্দ 
সহজে বাছিয়া লইতে সমর্থ। ছেলে বেলা হইতে ভাল ভাল 
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জানোয়ার এবং তাহাদের গতিবিধি, অভ্যাস, স্বভাব, খাদ্যাখাদ্য, 
রোগ, ওঁষধ ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ পাইলে প্রত্যেক লোকই 
ভবিষ্যতে পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিতে পারে। 

ছিভীয় বৎসরের সর্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষ। হইয়াছিল-_-বাইবেল 
গ্রান্থের উপকারিতা । কেবল ধর্মগ্রন্থ হিসাবেই নহে, উকৃষ্ট 
সাহিত্য হিসাবেও বাইবেল বিশেষরূপেই পাঠ করা উচিত-_-এই 
ধারণা জন্মিয়াছিল। ফলত, আজকাল কাঁজের খুব ভিড় থকিলেও 
আম ছুই এক অধ্যায় বাইবেল ন। পড়িয়। দিন যাইতে দিই না । 

বাইবেলের উপকারিতা আমি কুমারী লর্ভের শিক্ষকতায় 
বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তীহার নিকট আমি আর এক ক।রণেও 
ধণী। আজকাল আমি বক্তৃতা করিতে মন্দ পারি না--এমন 
কি, সাহিত্যজগতে আমি বাগী বলিয়াই খ্যাত। এই বক্তৃত। 
করিবার ক্ষমতা আমাকে কুমারী লর্ভই শিখাইয়াছিলেন। শ্বাস 
প্রশ্থাসের নিয়ম, উচ্চারণ করিবার রীতি, জোর দিবার ভঙ্গী, দম 
লইবার কায়দা, ইত্যাদি বক্তৃতা করিবার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি 
আম তাহার নিকট শিখিয়াছিলাম। এইগুলি শিখিবাঁর জন্য 
আমি ইহীর নিকট বিদ্যালয়ের অবকাশকালে একাকী উপদেশ 
লইতাম । 

আমি অবশ্ঠা বক্তৃতা ও বাচালতার একেবারেই পক্ষপাতী 
নহি । কেরল ওজস্বিতা ব1 বাক্যযুদ্ধ ও কথার মারপ্যাচ দেখাইবার 
জন্য আমি বক্তৃতা অভ্যাস করি নাই--এবং কখনও বক্তৃতা 
দিই নাই। ছেলেবেলা! হইতে আমি পরোপকার কর্মে ব্রতী 
| 
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হইব স্থির করিয়াছিলাম। জগতের বিদ্যাভাগার ও কর্ম্ম-কেন্দ্র- 
গুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষ। জাগিরাছিল । 
আমি ভাবিতাম, টি কোন উপায়ে সংসারের উপকার করিতে 
পারি তাহা হইলে সে নন্বন্ধে লোকজনকে বুঝাঁনও আবশ্যক 
হইবে। আমি বুঝিয়াছিলাম,__-একটা কোন অনুষ্ঠান আরম্ত 
করিয়! তাহা সফল করিতে পারিলে লোকসমাজে তাহার প্রচারের 
জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই বুঝিয়! সদনুষ্ঠানের প্রচার, 
সত্কন্রের বিস্তার এবং সন্ভাবের প্রপার ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই আমি 
বাখ্িতাঁর শিক্ষ। লইতে ছিলাম --ফীঁকা আওয়াজ করিয়া বাহব। 
লইবার জন্য নহে। আমার মতে “কাধ্য আগে করিব--তাহার 
পরে তাহা জগৎকে জানাইব”--এই আদর্শে ই বাঞ্সিগণের জীবন 
গঠন করা কর্তব্য | 

হ্যাম্প্‌টন-বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ডিবেটিং ক্লাব বা আলোচিনা- ' 
সমিতি ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তাহাদের অধিবেশন 
হইত। এই অধিবেশনগুলির একটাও কখন বাদ দিয়াছি বলিয়া 
মনে পড়ে না। এদিকে এত ঝৌক ছিল যে, আমি এইগুলির 
. অতিরিক্ত একটা নুতন সমিতিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। 
আমাদের খাওয়া শেষ হইবার পর পড়৷ আরম্ত করিবার পূর্বে 
প্রায় ২০ মিনিট ফাঁক থাকিত। এই সময়টা ছেলের! সাধারণতঃ 
গল্প গুজবে কাঁটাইত। আমার উদ্যোগে ২০।২৫ জন ছাত্র মিলিয়। 
এই সময়টায় আলোচন! বক্তৃত। ইত্যাদি করিবার জন্য একট! 
নৃতন ব্যবস্থা করিয়! লইয়াছিল । 
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দ্বিতীয় বৎসরের গ্রীত্মাবকাশ আসিল। এবার আমার আথিক 
অবস্থা মন্দ ছিল না। আমার মাতা! ও দাদা কিছু টাকা পাঠাইয়া- 
ছিলেন, একজন শিক্ষকও কিছু দান করিয়াছিলেন । আমি 
স্বদেশে" চলিলাম। ওয়েষ্ট ভাজ্জিনিয়ার ম্যাল্ডেনে এবার 
ছুঁটি কাটিল। 

বাড়ীতে আসিয়াঁই দেখি, নুনের কল বন্ধ, কয়ল।র খাঁদে কাঁজ 
চলিতেছে না, কুলীরা সব 'ধধম্ম্ঘট” করিয়াছে । এই ধর্মঘটের 
একটা রহস্য বলিতেছি। প্রায়ই দেখিতাম, যখন কুলী মহলের 
পরিবারে ছুই তিন মাসের উপযুক্ত খরচের টাকা জম! হইয়! 
গিয়াছে তখনই তাহার! কাজ কর্ন ছাড়িয়া মহাজনগণকে বিব্রত 
করিত। যখনই বগিরা খাইতে খাইতে টাকা ফুরাইয়া আসিত 
তখনই আবার তাহারা দলে দলে কাঁজে ঢুকিত। এইরূপে 
অনেকে যথেষ্ট দেনাও করিয়া ফেলিত। তখন আর তাহারা 
তাহাদের পুবাঁতন অভাব অভিযোগ ইত্যাদির কথা তুলিতই না 
কোন উপায়ে একট! কাজ পাইলেই খুসী থাকিত। মোটের 
উপরে দেখিতাম ষে, ধর্মঘটের ফলে কুলার সর্ববাংশেই ক্ষতি 
হুইত। অনেক সময়ে কল ও খাদের কর্তা! তাহাদিগকে পুনরায় 
কাজ দিতে অন্বীকার করিতেন। তখন তাহারা বথেষ্ট ব্যয় ও 
কষ স্বীকার করিয়া অন্তত্র চলিয়া যাইতে বাধা হইত। আমার 
যতদুর বিশ্বাস, কতকগুলি হুজুগপ্রিয় পাগাদিগের পাল্লায় পড়ির। 
কুলার নিজের সর্বনাশ নিজে ডাকিয়। আনিত। ধর্মঘটের আমি 
আার কোন ব্যাধ্য। ত পাই না। 
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আমাকে দেখিয়া আমার পরিবারের সকলেই অবশ্য মহা 
খুপী। তাহার পর আমার নিমন্ত্রণের পালা পড়িল। পাড়ার 
প্রত্যেকেই আমাকে তাহাদের বাড়ীতে এক এক দিন খাইতে 
বলিত। আমি তাহ।দিগকে হ্যাম্প টনের গল্প করিতাম। তাহা 
ছাড়! আমাকে ধর্মমমন্দিরে, রবিবারের বি্ভালয়ে এবং আরও 
কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিতেও হইয়াছিল। দিন মন্দ কাঁটিতে- 
ছিল না--কিন্তু ধর্মঘটের ফলে আমার স্বগ্রামে কাজ জুটিল না। 
তাহা হইলে পুনরায় হ্যাম্পটনে যাইব কি করিয়া? একদিন 
অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলাম তথাপি কাজ পাইলাম না। 
ফিরিতে বেশী রাত্রি হইয়। পড়ে রাস্তায় একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে 
শুইয়। থাকিলাম। শেষে দেখি ভোর রাত্রি তিনটার সময় আমার 
দ'দা আমাকে খুঁক্িতে খুঁজিতে এ “পোড়ো” বাঁড়িতে আসিয়! 
উপস্থিত । আমাকে খবর দিলেন যে, রাত্রে মাতার মৃত্যু হইয়াছে। 
মাতার মৃত্যুতে ভাঁমি যার পর নাই ছুঃখিত হইলাম । তিনি 
বহুকাল হইতেই ভূগিতেছিলেন জানিতাম--কিন্ত্ু হঠাৎ তাহার 
মৃত্যু হইবে ভাবিতে পারি নাই। আমার সাধ ছিল--অন্তিম- 
কালে আমি তাহার সেবা করিব। কিন্তু সে সৌভাগ্যে আমি 
বঞ্চিত হইলাম। তাহার উৎসাহে ও সাহসেই আমি লেখাপড়। 
শিখিতে পারিয়াছি। তাহার অভাব আমার জীবনে একমাত্র 
£খের কারণ হইল। ইহার পূর্বেব আমি কখনও যথার্থ দুঃখ 
অনুভব করি নাই । তাহার পরেও আমি কখন অন্যান্য ছুঃখকে 
দুঃখ জ্ঞান করি নাই। 
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মাতার মৃত্যুর আমাদের গৃহস্থালী বিশৃঙ্লতায় পূর্ণ হইয়! 
গেল। ভগ্মীটি ছোট-_সে সকল দিক দেখিয়। উঠিতে পারিত 
না। আমাদের কোন দিন খাওয়া! জুটিত কোন দিন জুটিত না। 
তাহার উপর আবার আমার চাকরী নাই। এই ছুঃখের দিনে 
রাফ নার পত়ী আমাকে একটা কাজ দিলেন। তাহাতে কিছু 
পয়সা! হইল। তাহার দ্বারা হযাম্প টনের পথ খরচের ব্যবস্থা হইয়া 
গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদ] একআঁধটা জামা সংগ্রহ করিয়া 
ভাঁনিলেন । 

ইস্কুল খুলিতে আরও তিন সপ্তাহ বাকী। এমন সময়ে প্রাধান 
শিক্ষয়িত্রী, কুমারী ম্যাকি আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, 
আমাকে সপ্তাহ মধ্যেই ফিরিতে হইবে, এবং ফিরিয়া বাঁড়ীঘর 
পরিষ্কার করিয়! রাখিতে হইবে। এই পত্র পাইয়া আমি যার 
পপ্ধ নাই সন্তুষ্ট হইলাম । কারণ ইহাঁতে যে বেতন পাওয়। 
যাইবে তাহার দ্বারা ইস্কুলের খরচ অগ্রিম কিছু দেওয়া হইয়া 
থাকিবে । আমি দেরি না করিয়া হাম্পউনে রওনা হইলাম । 

পৌঁছিয়াই দেখি ইয়াস্কি রমণী নিজেই দরজ। জানালা বেঞ্চ 
টেবিল ইত্যাদি পরিক্ষার করিতে আরম্ত করিয়াছেন । তাহার 
কাঁজ কন্দ্ধ দেখিয়া আমি দুইটি শিক্ষা লাভ করিলাম । প্রথমতঃ, 
অতি সন্ত্ান্ত বংশীয় এবং উচ্চ শিক্ষিত! রমণীরাঁও দাঁসদাসীর ন্যায় 
শারীরিক পরিশ্রীম করিতে কুঠিত নহেন। দ্বিতীয়তঃ কোন 
প্রতিষ্ঠানের কর্তা হুওয়া মুখের কথা নয়। তাহার জন্য দায়িত্ব 
যথেষ্ট । কুমারী ম্যাকির দায়িত্ব জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি 
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জানিতেন যে, ছুটির পর ইস্কুল খুলিবার সময়ে কোন বিষয়ে শুঙ্থল! 
না থাকিলে তিনিই নিন্দিত হইবেন । স্তরাং তিনি সমস্ত ছুটিটা 
নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করিতে পারেন না। অস্তান্ত সকলে আসিয়া 
পৌছিবার পুর্বেব সকল ব্যবস্থা তাহাকেই করিয়। রাখিতে হইখে। 
কর্ধার ঝুকি তিনি বেশ ভালরকম্‌ বুবিয়াছিলেন। 

তখন হহতে আমি নেতাঁর কর্তব্য এবং নেতৃত্বের যোগাতা 
সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। দায়িত্ববোধহীন পরিচালককে আমি 
কোন্‌ সম্মান করি না । তাহ! ছাড়া, যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগক্ষে 
শারীরিক পরিশ্রম শিক্ষা দেওয়া হয়না! আমি তাহার প্রশংসা 
করিতে পারি না। ধনবান, নির্ধন, উচ্চ, নীচ-_সকলেরই হাতে 
পায়ে খাটিযা কাজ করিতে শিক্ষা করা কর্তব্য। প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ে শারীরিক পরিশ্রম অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা! থাক। 
আবশ্যক। ম্যাকির দৃষ্টান্তে আমার এই ধারণা বন্ধন 
হইয়াছিল । 

হাাম্পটনে এবার আমার শেষ বওসর। খুব বেশী খাটির। 
লেখা পড়। করিতে হইল। আমি “অনার পাশ করিলাম । এই 
পাশ বেশী গৌরবসুচক বিবেচিত হইত। ১৮৭৫ সালের জুন 
মাসে- অর্থাৎ প্রায় ১৬১৭ বৎসর বয়সে আমি হ্াম্পটন- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিলাম । আমার এই তিন বশুসরের 
শিক্ষার কল নিন্মে বিবৃত করিতেছি £-- 

(১) প্রথমতঃ আমি একজন প্রকৃত মানুষের মত মানুষের 
বর্শন পাইয়! তাহার প্রভাবে জীবন গঠন করিতে. শিথিয়াছি । 
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তাহার নাম সেনাপতি আমষ্ট্রঙ্গ। আমি পুনরায় বলিতেছি, তিনি 
আমার চিন্তারাজ্যের 'একমেবাদ্বিতীয়ম" মহাবীর । তাহার ম্যায় 
সাধুপুরুষ আর আমি দেখি নাই। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নৃতন 
ধারণা অর্জন করিলাম । লোঁকে লেখাপড়া শিখে কেন? পূর্বে 
নিশ্োসমাজের সাধারণ লোকজনের কণাবার্তী ও চাঁলচলন 
দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শারীরিক পরিশ্রীম হইতে মুক্তি 
পাইবার জন্য বিদ্যা! শিক্ষা করিতে হয়; এবং লেখাপড়। শিখিয়। 
মানুষ বেশ হ্থখে স্বচ্ছন্দে বাঁবুগিরি করিয়! কাল কাটাইতে 
পারে। হ্যাম্পউনে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। ওখানকার 
আব্হাওয়াতে হাতে পায়ে কাজ করা, খাটিয়! খাওয়া, শারীরিক 
পরিশ্রম কর! ইত্যাদি কাধ্য প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের স্বাভাবিক 
ধর্মের মধ্যেই পরিগণিত হইত। নিক্ষত্্বা মানুষ কাহাকে বলে 
সেই বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে জানিতে পারিতাঁম না । ছাত্র, 
শিক্ষক সকলেই পরিশ্রম করিতে ভাল বাঁসিতেন এবং পরিশ্রমী- 
লোককে সম্মান করিতেন । পরিশ্রম ন! করাটাই সেখানে 
একটা নিন্দনীয় ও গহিত কার্ধ্য ছিল এবং অশিক্ষিত লোকের 
_ লক্ষণ বিবেচিত হইত। কাজকর্ম করিলে পয়সা পাওয়া যায়, 
_ অন্ধের ব্যবস্থা হয়, আঁধিক দৈন্য ঘুচে, সংসার পালন নিরুদ্ধেগে 
করা যায়। এ সকল কথা আমাদের ওখানে সকলেই বুঝিত। 
এই বুঝিয়া আমর! খাঁটিতাম__সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই 
শহে, আমর! স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হইবার জন্যই নিজে 
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খাটিতে শিখিতাম। কোন বিষয়ে পরের অধীন থাকিব না, 
শিজের সকল অভাব নিজেই মোচন করিয়! লইব--এই আদর্শেই 
আমর! শাগীরিক পরিশ্রমকে আদর করিতে শ্িখিয়াছিলাম। 
ফলতঃ, খাটিয়া খাওয়া এবং শিক্ষালাভে কোন বিরোধ নাই-__এই 
জ্ঞান আমার হদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল । 

(৩) ভূতীয়তঃ স্থার্থত্যাগ ও পরোপকারের শিক্ষা আমি 
হযাম্পটউনেই প্রথম পাই । ওখানেই শিখি, ধাহার। নিজ উন্নতির 
আকাঙক্ষ| খর্বব করিয়া অপরের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার 
জন্য জীবন উৎসর্গ করেন সংসারে একমাত্র তাহারাই স্খী। 
পরোপকার ও লোকসেবা করিতে পারাই মানব জীবনের একমাত্র 
হৃথ। 

আমি হ্যাম্প টনের গ্রাজুয়েট হইলাম, সার্টিফিকেটও পাইলাম। 
ইতিমধ্যে পয়সা ফুরাইয়৷ আসিয়াছে! কনেক্টিকাট প্রদেশের 
একটা হোটেলে চাকরী সংগ্রহ করিলাম । একজনের নিকট কিছু 
ধার করিয়। পথ খরচের ব্যবস্থা করা গেল। যথা সময়ে দেই 
চাকরী স্থলে উপশ্থিত হইলাম । 

আমার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া হোটেলের কর্তা আমাকে 
পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু ও বিষয়ে আমার কিছুমাত্র 
শান ছিল না। কয়েকজন বড়লোক টেবিলে খাইতে বদিয়াছেন। 
আঁমি পরিবেষণের নিয়ম জানি না! দেখিয়! তাহারা আমাকে 
'মআপিতে উঠিলেন। আমি ভয়ে কাজ ছাড়িয়৷ দিলাম । তাহারা 
খাদ্যদ্রব্য আর পাইলেন না। এই ঘটনার পর আমাকে নিন 
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শ্রেণীর খান্সামার কাজ করিতে হুইল । পরে পরিবেষণের কাঁজ 
শিথিয়া লইলাম। আবার মেই উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলাম । 

যে হোটেলে আমি এই সময়ে খান্নামাগিরি করিতেছিলাম, 
এই হোটেলেই আমি ভবিষ্যতে পয়স। খরচ করিয়া অউবিভাবে 
বাদ করিয়া গিয়ছি। সংসারে এইরূপ পরিবর্তন অহরহ 
ঘটিতেছে। 

হোটেলের কাঁজ ছাড়িয়া আমার স্বদেশ ম্যাল্ডেন-নগরে 
ফিরিয়া গেলাম । তখন হইতে আমি আমাদের দেই নিগ্রো- 


বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম । আমার স্থুখের দিন 
আরম্ত হইল-_কারণ এতদিনে আমি নিগ্নোজাতির জন্য কম 


করিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছি। এতদিন পরে আমার 
পল্লীবাসীদ্িগকে উন্নত করিবার সুযোগ পাইলাম । 

৬. প্রথম হইতেই বুঝিলাম বে নিগ্রোসমাজে কেবল পু থিগভ 
বিদ্য। প্রচার করিলে আমাদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না । 
কতকগুলি পুস্তক পড়িতে শিখিলেই নিগ্রোর! মানুষ হইবে না। 
তাহাদের সমস্ত জীবনটা নৃতন ভাবে গঠন কর! আবশ্যক । আমি 
সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খাটিতে লাগিলাম । ইস্কুল 
পড়ান ছাঁড়৷ পল্লী ভ্রমণ এবং গ্রাম-পরিদর্শন আমার কাজের 
মধ্যে ছিল। আমি ছাত্রদের বাড়ীতে বাড়ীতে বাইতাম। 
তাহাদিগকে চুল পরিস্কার রাখিতে শিখাইতাম, দ্রাত মাজিতে 
বলিতাম। তাহারা স্নান করিতে পোষাক ধুইতে এবং অগ্যান্ 
লানা কাজ করিতেও উপদেশ পাইত। _নিঙ্গ হাতে তাহাদের 
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অনেক কাজ করিয়া দিতাম । এই সকল কাজের উপকারিতাও, 
বুঝাইয়। দিতাম । নিগ্রো-পন্ীতে এই উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষার এবং 
শরীর পালনের সরল উপায়গুলি সহজেই প্রচারিত হইতে লাগিল। 
সান করা ও দাত মাজার প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধে আমি সর্বদাই 
বুতা করিতাঁম। যে দ্রিন হইতে নিগ্রোরা দীত মাজা আরন্ত 
করিল সেই দিন হইতে তাহারা বথার্থ সভ্যতার প্রথম স্তরে 
পদ্দার্পণ করিল বলিতে পারি। 

গ্রামের অনেক লোকেই, শ্ত্রী-পুরুষ সকলেই লেখা পড়া 
শিখিতে চাহিল। কিন্তু তাহারা দিবা ভাগে খাটিয়। অন্ন সংস্থান 
করে। কাজেই তাহাদের জন্য নৈশ-বিগ্ভালয় খুলিলাম। প্রথম 
হইতেই নৈশ-বিগ্ভালয়ে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হইত। ৫৯ 
বছসরের বেশী বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের শিখিবার অধ্যবসায় 
দেখিয়। বিস্মিত হইতীম। প 

পলীসেবার অন্যান্ত অনুষ্ঠানও আমি এই সঙ্গে আরম্ত' 
করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটা গ্রন্থশাল! 'এবং একটা আলোঁচনা- 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলাম । রবিবারের জন্য কয়েকটা! নৃতন 
কাজ নিদিষ্ট করিয়! রাখিয়া ছিলাম । ম্যাল্ডেন-নগরে একটা 
রবিবারের বিদ্যালয় ছিল-_-এবং এখান হইতে তিন মাইল দুরে আর 
একটা রবিবারের বিষ্তালয় ছিল। প্রতি রবিবারে এই দুইটি ইস্কুলেই 
আমি পড়াইতীম। এতঘ্যতীত, আমি কয়েকজন যুবককে ঘরে 
পড়াইয়! হাাম্প টনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। এই সকল: 
কাধের জন্য অবশ্য বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে সামান্য কিছু: 
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বেতন পাইতাম । কিন্তু বেতনের লোভেই আমি ম্যাল্ডেনে 
খাঁটিতাম না নিশ্রোসমাজের উন্নতির জন্য আমার আন্তরিক 
ব্যাকুলতাই আমার এই কন্ধতত্পরতা'র কারণ ছিল। 
আমি যতদিন লেখা পড়া শিখিতেছিলাম, ততদিন আমার 
দাদা জন”? আমাদের রবিবারের খরচ চালাইবার জন্য কয়লার 
খাঁদে কাজ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে আমি তীহাব নিকট 
অর্থ সাহাধ্যও পাইয়াছি। আমার শিক্ষালাভের জন্য তিনি 
" নিজের বিদ্যার্ভনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন । কাঁজেই আমি 
হ্যাম্প্টন হইতে ফিরিয়া আসিয়া! জনকে হ্যাম্পউনে পাঁঠাইতে 
কৃতসম্বল্প হইলাম। তিন বস্রে তিনিও হ্যাম্পটনের বিদ্যা শেষ 
করিয়া আসিলেন। পরে তিনি আমার টাস্কেশী-বিদ্যালয়ের শিল্প 
বিভাগের কর্তা হইয়াছেন। জন যখন হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন 
 শ্তখন আমরা দুইজনে মিলিয়া আমাদের পোষ্য ভাই জেম্স্কে 
হ্যাম্পটনে পাঠাইয়াছিলাম। জেম্স্ও লেখ! পড়া শিখিয 
আমার টাস্বেগী-বিদ্যালয়ের ডাকঘরের কর্তা হইয়াছে । 
১৮৭৬।১৮৭৭ সাল ম্যাল্ডেনে একরূপেই কাটিল। ইস্কুল- 
পড়ান, পল্লীপর্য্যবেক্ষণ, লোকশিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ কাঁজে 
আমার সময় ব্যয় হইত। প্রায় এই সময়ে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ 
মহলে কয়েকটা! সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা নিগ্রো- 
জাতির রাষ্্রীয় অধিকারলাভের আকাঙক্ষায় বাধ! দিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইল। এই সমিতিগুলির নাম ছিল “কুক্র,কৃস'। 
গোলামীর যুগে এইকূপ কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ সমিতি ছিল। তাহার! 


£ 


৮২ নিশ্রৌজাতির কর্ম্মবীর 


_ রাত্রিকালে নিগ্রোদিগের মহলে মহলে ঘুরিয়৷ পাহারা দিত। 
নিশ্রোরা কোন গুপ্ত পরীমর্শ প্রভৃতি করিতেছে কি না ইহ্ার। 
তাহার সন্ধান রাঁখিত। তাহাদের ম্যায় এই “কুরু,ক্স্”-সমিতিগুলিও 
রাত্রিকালে আমাদের উপর ডিটেক্টিভের কাঁজ করিত । তাহার! 
আমাদের কেবলমাত্র রাঁ্রীয় উন্নতির বিরোধী ছিল তাহা নভে । 
তাহাদের দৌরাঁতযে আমদের ধর্ম্রমন্দির, বিদ্যামন্দিরও টিকিতে 
পারিত না। তাহারা আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানগৃহ পুড়াইয়! 
দিয়'ছিল। আমাদের কোন কন্ম-কেন্দ্রই ইহাদের আমলে 
নিবাঁপদ ছিল না। বল্‌ নিগ্রোর জীবনও নষ্ট হইয়াঁছিল। এই 
সূত্রে ম্যাল্ডেনে একবার একট! ছোট খাট লড়াই বাধিয়! বায়। 
সাদ চামড়া এবং কাল চামড়। উভগ্প পক্ষের লোক সর্ববসমেত 
প্রায় ২০০২৫০ মিলিয়া মহা দাঁগ! বাঁধাইয়া দিল। অনেক 
ভাল ভাল লোক আহত হইয়া পড়েন। আম্বার পুর্ববতন মনি* 
জেনারেল রাঁফ নার নিখ্োদিগের পক্ষ লইয়। প্রতিবাদ করিতে 
গিয়াছিলেন। এজন্য শ্বেতাঙ্গ কুক কৃদ্‌ সম্প্রদায়ের লোকের 
তাহাকে এমন জখম করিয়া দিয়াছিল যে, তিনি আর সারিয়৷ 
উদ্ভিলেন না। নিশ্সোসুমাজের জন্য এই সন্ৃদয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের 
প্রাণ গেল। 

কুর্ল,ক্স্দিশের যুগ চলিয়! গিয়াছে । আর যী প্রান্তের 
শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাজ সমাজে সপ্ভার বাঁড়িয়াছে। 
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১৮৬৭ থুষ্টান্দে অর্থাৎ আমার ৮।৯ বসর বযসে আমেরিকার 
উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে সন্ধি হয়। তাহার ফলে গোল।মের জাতিকে 
স্বাধীন করিয়া দেওয়। হয়। তাহার পবৰ হইতে ১৮৭৮ সাল 
পর্যন্ত দুই প্রান্তের শ্বেতকায় মহলে নানা বিষয়ে বুঝাপড়। চলিতে 
লাগিল। রাুশাসন সন্বন্ধে দুই অঞ্চলের লোকেরা মিলিরা 
একটা রফা করিয়া লইলেন। যথার্থ এক্যবিশিষ্ট যুক্ত-রাষ্টর এই 
সুয়ের মধ্যেই গড়িয়। উঠে। এই ১০১১ বতসর আমার 
ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেও অতি মুল্যবান সময়। কারণ এই 
সময়ের মধ্যে আমি আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিরা মানুষ 
হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। গোলামাবাদের 

আবৃহাওয়। ছাড়িয়। নব নব ছুঃখ দারিজ্র্যের সংসারে বাঁড়িরা 
উঠ্িয়াছি। হ্যাম্প্‌টনে লেখা পড়! শিখিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম 
করিতে হইয়াছে । তাহার পরে ম্যাল্ডেনে পরোপকার ও 
 শিক্ষাপ্রচার-কর্মে ক্রতী হইয়াছি।* 

... এই যুগ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোজাতির ইতিহাসেও স্মরণীয় 
কাল। ইহাকে তাহাদের নবজীবনের শৈশব কাল বালিতে 
'পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ে নব নব আশ! 
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জাগিয়াছে, তাহার! নুতন চোখে পুথিবী দেখিতে আরম্ত করিয়াছে। 
তাহাদের চিত্তে প্রথম হইতেই দুইটি ইচ্ছা স্থায়ী ঘর করিয়! 
বসিল। প্রথমতঃ আ্রীক ও ল্যাটিন শিখিবার জন্য তাহার 
অত্যধিক লালাধ়িত হইল । দ্বিতীয়তঃ লেখাপড়া শিখিয়! 
সরকারের চাকরী পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লগিল। 
বলাই বাহুল্য, যুগষুগান্তর ধরিয়া বাহারা গোলামী করিয়াছে 
তাঁহাদের পক্ষে বিদ্যালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা সহজ নয়। 
দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই অবশ্য অনংখ্য পাঠশালা খোল! 
হইতে লাগিল। দ্িবা-বিষ্কালয়, নৈশ-বিদ্যালয়, রবিবারের 
বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যালয়ে নিগ্রো 
সমাজ ভরিয়া গেল। ইস্কুলগুলি ছাত্র ছাত্রীতে পূর্ণ থাফিত। 
৬০।৭০।৮০ বহুসর বয়সের বুদ্ধেরাও লেখাপড়া শিথিতে ছাড়িল 
না। শিক্ষা লাভের জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া কাহার না আনন 
হয় ? কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা এই যে, নিশ্রোমান্রেই 
ভাবিতে লাগিল যে, আর তাহাদের হাতে পায়ে খাটিতে হইবে 
না, লেখা পড়। শিখিয়৷ তাহারা! আফিসের কেরাদী অথবা বড় 
সাহেব হইতে পারিবে । মাথায় তাহাদের আর একটা খেয়াল 
ঢুকিল যে, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় দুই চারিটা বুকৃনি না দিতে 
পারিলে পণ্ডিত হওয়া বাঘ না। এই দুই ভাষায় যাহার! 
কথা বলিতে পারে, তাহার! না জানি কোন্‌ অপুর্ব জগতের 
লোক ! এমন কি, আমারও এইরূপই অনেক সময়ে মনে হইত 1. 
লেখা পড়া শিখিয়া আমার শ্বজাতীয়ের৷ কেহ শিক্ষক কেহ 
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ধর্মপ্রচারক হইতে লাগিলেন। কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসায়, পশু- 
পালন ইত্যাদি কার্ষ্যে মজুরের ন্যায় খাটিতে হয়। সুতরাং প্রায় 
সকলেই এই সকল কাধ্য বর্জন করিতে ষথাসম্তব প্রয়াসী হইল । 
বিদ্যাদানকেই জীবনের ব্রতম্বরূপ গ্রহণ করিতে অবশ্য খুব কম 
লোকই পারিত। প্রকুত ভক্তভাবে ধণ্মগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করাও 
অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহারা সহজে বিনা পরিশ্রমে 
বাবুগিরি করিয়।৷ জীবন কাটাইবার জন্যই এই ছুই দিকে ঝুঁকিয়া 
ছিল। যাহারা পণ্ডিতি করিতে চাহিত তাহাদের পেটে অনেক 
সময়ে তিল মাত্র বিদ্যা থাঁকিত কি না সন্দেহ । কেহ কেহ কোন 
উপায়ে নাম সহি করিতে শিখিয়াই মাষ্টারী খুঁজিত। আমার 
মনে আছে, একবার এক বাক্তি একটা পাঠশালার চাক্রী 
চাহ্িতছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “বল ত পৃথিবীর 
আমীর কিরূপ ? তুমি ছেলেদিগকে এ বিষয় কিরূপে বুঝাইবে ?” 
সে ততক্ষণাৎ উত্তর করিল, “কেন মহাশয়, পৃথিবী গোলাকার ঝ| 
চ্যাপ্ট। এ সব জানিয়৷ আমার প্রয়োজন কি ? ইক্কুলের কর্তাদের 
ও সম্বন্ধে ধাহা মত আমি তাহাই ছাত্রদ্দিগকে শিখাইভে প্রস্তৃত 
আছি |” 

এই গেল গুরুমহাশয়দিগের অবস্থ। | ধর্্প্রচারকগণের 
অবস্থা আরও শোচনীয় । অত দিদ্রুট মূর্খ ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং 
চরিত্রহীন লোক বোধ হয় অন্য কোন ব্যবসায়ে দেখা যায় 
না। যোগ্যত। থাকুক বা না থাকুক সকলেই মনে করিত, “আমি 
ত্গবান্‌ কক আদিষ্ট হইয়াছি।” ধর্থাপ্রচাঁর বিষয়ে “আদেশ” 


৮৬ নিগ্সোজাতির কন্মবীর 


বনু লোকেই পাইতে লাগিল! দুই তিন দিন ইস্কুলে আসিবার পর 
দেখিতাম ছাত্রেরা চলিয়া যাইতেছে । অনুসন্ধান করিলে বুঝা 
যাইত-_-তাহাঁর! আদেশ পাইয়। ধন্মগুরুর কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছে । 
এই “মাদেশ" পাঁওয়া ব্যাপারটা! বড়ই রহস্যজনক । গির্জাঘরে 
লোকজন বসিয়া আছে এমন জময়ে একব্যক্তি হঠাঁ মেজের 
উপর পড়িয়া যাইত। বনুক্ষণ নিস্পন্দ অসাড় ও বাক্শক্তিহীন 
অবস্থার থাকিত। অমনি পাড়ায় সাড়। পড়িয়া যাইত, অমুক 
ব্যক্তির “আদেন' হইয়াছে । তাহার পর হইতেই মে ধর্মগুরু 
এইবূপ 'দশায়' পড়। প্রার় প্রত্যেক নিগ্রোপলীতে প্রতি সপ্তাহেই 
ঢুই চারিটা ঘটিত। আমি এই “দশায়” পড়া ব্যাপারটাকে 
বুজরুকি মনে করিতাম । আমার ভয় হইত পাছে আমিও বা কোন 
দিন দশায় পড়িয়া! ভগবানের আদেশ পাইয়া বসি। আগার 
সৌভাগ্য আমি সেরূপ আদেশ পাইবার অবস্থা কাঁটাইয্রা 
উঠিয়াছি । 

সমাঁজে ধন্ধগুরুর সংখ্য। যারপরনাই বাড়িতে থাঁকিল। একট! 
ধন্মমন্দিরের কথ! আমার মনে আছে--তাহার অন্তর্গত খুষট- 
ধন্ীবলম্বী লোক সংখ্যাই ছিল সর্ববসমেত ২০০ জন মাত্র । অথচ 
তাহ।র ধম্মপ্রচারক সংখ্যাই প্রায় ২*। আজকাল নিগ্রোসমাজে 
ধর্মের অবস্থা অনেকটা উন্নতগ্রইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ 
জাতি যথেষ্ট নৈতিক শক্তি লাভ করিতেছে 1 দশায়" পড়া এবং 
আদেশ" পাওয়ার হুজুগ অনেক কমিয়া আসিয়াছে । আর ৩০৪০ : 
বদর পরে আমাদের আরও উন্নতি হইবে আশা করিতেছি। 


যুক্তরাষ্্র প্রতিষ্ঠার যুগ ৮৭ 


এখন ধন্ধপ্রচারের ব্যবসায়ে না লাগিয়া কুষিকাধ্যে, শিল্পকন্ষে 
ও পশণুপালনে নিগ্লোরা মনোনিবেশ করিতে উৎসাহী হইতেছে । 
ইহা লক্ষণ । গ্রকৃত চরিত্রবান্‌ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধশ্মমন্দিরের 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শিক্ষক-সমাঁজেও যোগ্য শিক্ষা- 
প্রচারক্ষের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতোছে। 

পুর্বেবই বলিয়াছি ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত উত্তরে 
দক্ষিণে এক হইয়া জমাট বীঁধিতেছিল-_প্রকৃত যুক্ত-রা্র গড়িয়। 
উঠিতেছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের .শাসনবিচার-বিষয়ক জর্ববপ্রধান 
কর্তৃপক্ষের নাম “ফেডারেলসরকার” ব। 'যুক্তদরবার" । এই 
যুক্ত দরবারের নায়কতায়ই আমেরিকার গৃহবিবাদ শীঘ্র শীঘ্র ঘুচিয় 
গিয়াছে । এই ফেডারেল-সবকারের চেষ্টাই গোলামের জানি 
স্বাবীনতা পাইয়াছে। এই ফেডাঁরেল-সরকারই এখন ধুক্ত- 
রা নুন শাসন-প্রণালী, নুতন বিচার-গ্রণ[লী ইত্যাদির ব্যবস্থা 
করিয়া নবীন রাষ্রগঠনে বিশেষ উদ্যেগী | 

স্বতরাঁং নিগ্রোরা এই যুক্ত-দরবাঁরের নিকট সকল অভাব- 
মভিযোগের মীমাংসা আশ! করিতে লাগিল । তাহারা ভাবিত 
যে ২০০ বৎসর নিগ্রোজাতি গোলামী করিয়া আমেরিকার ধন- 
সম্পদবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে । গোলামগণের রক্তেই যুক্তরাষ্ট্রের 
কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল সকলই পরিপুষ্ট হইয়াছে । 
নিগ্রোজাতিই যুক্তরাজ্যের সকলপ্রকার এশ্বধ্য, সকলপ্রকার 
স্থখভোগ, সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠ লাভের মুল কারণ। নিগ্রো- 
জাতিকে কেনা গোলাম করিয়া না রাখিলে আমেরিকার সভ্যত। 


৮৮ নিগ্রোজাতির কম্মবীর 


গড়িয়া উঠিতে পাঁরিত না। আজ তাহারা নিগ্রোজাতিকে 
স্বাধীনতা দিয়াছে সত্য । কিন্তু ইহা নিগ্রোজাতির দুইশ তবর্ষ- 
ব্যাগী কঠোর পরিশ্রম স্বীকারের মূল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এখনও তাহারা যুক্তরাষ্ত্রের নিকট অনেক দাবী করিতে 
অধিকারী । কেবল আব্দার মাত্র নব, জননীর নিকট বাঁলকেব 
ক্রন্দন ও প্রীর্থন৷ মাত্র নয়, প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাঁওয়া নয়, 
নিগ্সোজাতি যুক্তদরবারের নিকট তাহাদের ন্যায্য অধিকাবেৰ 
দাবী করিতেছে-+তাহাবা এইরূপই ভাবিত। আমিও অনেক 
সমযে ভাবিষাছি--যুক্তদরবাঁর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত 
হইলেন কেন ? আমাদের প্রতি এই দরবারের কর্তব্য, ইয়াঙ্কি- 
জাঁতিব কর্তব্য, সমগ্র শ্বেতাজ সমাজের কর্তব্য এই টুকুতেই কি 
শেষ হইয়া গেল-_এই সামান্য কর্মেই কি তাহারা আমাদের খণ 
শোঁধ করিয়া! ফেলিল ? আমি ভাবিতাম, আমাদিগকে স্বাধীন 
কবিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্্রীয় অধিকার ভোগের উপযুক্ত করিয়! 
তুলিবাঁর ব্যবস্থা করাও যুক্তদরব!রের উচিত ছিল। এজন্য 
আমাদিগের সমাজে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করাও তাহার 
কর্তব্য ছিল। 

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। যুক্তরাষ্ট্রে 
শামনবিচারাদি কাধ্য ছুই দরবারে নিষ্পন্ন হয়। কতকগুলি 
কার্ধা প্রত্যেক প্রদেশের দরবারই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ 
প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকে । প্রাদেশিক দ্বাষ্ট্রের দরবারগুলি 
এ সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। আর কতকগুলি 


যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুগ ৮৯ 


কাধ্য আছে যাহার উপর প্রাদেশিক রাষ্টের হাত নাই, সে গুলিকে 
প্রাদেশিক দরবার নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী। এই সব কার্ধ্য- 
গুলি আমেরিকায় “জাতীয' বা পার্ধবপ্রাদেশিক” নামে চিহ্নিত 
করা আছে। এই সমুদয কাঁধ্যনির্বাহেন ভার “ফেডারেল- 
মরকার' বা যুক্তদরবাবের উপর ন্যান্ত। যুক্তদরবার প্রাদেশিক 
রাষ্ট্রগুলির মত লইয়। একটা নূতন বিধি-ব্যবস্থ। করিয়াছেন । 
ব্যবস্থাকে “জাতীয়” বিধান বলা হইয়া থাকে । 

আমি বলিতে চাহি নিগ্রেসমস্ত। আমেরিকার অন্যতম 
“জাতীয়” সমস্তা-- প্রাদেশিক সমস্া মাত্র নহে। প্রাদেশিক 
রাষ্ট্রের হাতে নিগ্রোজাতির ভাগা রাখিয়া দেওয়। উচিত নয় । 
নিগ্রোজাতি এত দিন যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহাব ফলে সমগ্র 
শ্বেতাঙ্গজাতিই লাভবান্‌ হইয়াছেন-_ আমেরিকার সকল প্রদেশেই 
'্াঁহার সুফল ফলিয়াছে। সুতরাং নিগ্রোজাতিকে মানুষ কবিবাৰ 
জন্য প্রাদেশিক দরবারগুলিকে উপদেশ দিয়াই যুক্তদরবারের 
নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় নাই। প্রাদেশিক দরবারগুলি 
আর্জীদের জন্য যাহ! করিতেছেন করুন। কিন্তু আমেরিকার 
'জাতীয়* বিধান" হইতেও আমরা স্যাঁয়তঃ ও ধন্মতঃ অনেক আশা! 
করিতে পারি । 

যুজ্দরবার আমাদিগের স্থাবর সম্পত্তি লাভ সন্বন্ধে সাহাষ্য 
করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদের শিক্ষার জন্য “জাতীয়” 
কোষাগার হইতে বাঁধিক কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। 
ঘুক্তদরবার আমাদিগ্রকে রা্রীয় অধিকারভোঁগের জন্য ষথাবিধি 


৯৯৩ নিগ্রোজাতির কম্ধমবীর 


উপযুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পাঁরিতেন। যুক্তদ্রবার 
সাদ! কাল চামড়ার গ্রভেদ ধীরে ধীরে তুলিয়৷ দিবার জন্য 
অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমাদিগকে স্বাধীনত। 
দ্রিবার পরক্ষণ 5ইতেই এই সকল সমন্যা যুক্ততাষ্ট্রে উঠিবে তাহ। 
ফেডায়েল-সরকারের জানা উচিত ছিল। তাহা জানিয়া প্রথম 
হইতেই আমাদিগের ভবিষ্যাতের জন্য কিছু কিছু কর্ম করাও 
উচিত ছিল। কিন্তু যুক্তদরবার বেশী কিছু করিলেন না। 

আমার স্বজাতি অবশ্ট আশা করিতে ছাঁড়িল না। আমরা 
প্রাদেশিক-রাষ্ট্রের নিকট যাহাই পাই না কেন, যুক্ত-দরবারের 
নিকটও আমর! সকল বিষয়েই সুবিচার এবং ন্যায়সঙ্গত অনুশাসন 
আশা করিতে লাগিলাম। আমার বয়স তখন বেশী নয়--প্রায় 
২০।২১ বসর হইয়াছে । তখনই বুঝিতে পারিয়া ছিলাম, যুন্ত- 
রাষ্ট্রে যে নৃতন “জাতীয় বিধান” প্রস্তুত করা হইতেছে তাহাতে . 
নিগ্রোজাতি সন্বন্ধে ন্যাষ্য বিচার করা হয় নাই। নিগ্রোসমস্য! 
কর্তৃপক্ষীয়ের বথাষথ বুঝিতে পারেন নাই, অথবা পারিয়াও তাহার 
জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থ। করেন নাই। 

সহজে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, 
আমর! অশিক্ষিত এই আপত্তি তুলিয়। তাহার! সকল কাঁজকন্টে 
আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগ্ণকে নিযুক্ত করিতেন। 
দ্বিতীয়তঃ উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তের শ্েতাজদিগকে 
অপমান ও যন্ত্রণা দিরার জন্য তাহাদের উপর “কালা আদম” 
চাঁপাইতে চেষ্টা করিত । : আমি দেখিলাম দুই দিকেই অন্যায় 
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হইতেছে । আমি বুঝিলাম এ ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিবে না। 
শীঘ্রই উহার পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী | 

জোর করিয়। আমাদিগকে দক্ষিণপ্রান্তেব শ্েতান্গমহলে 
কন্তামি করিতে দিলে আমাদেব বন্মাঁন আহঙ্কার বাড়িতে পাবে 
কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে আমাদেব সমুহ ক্ষতি । কারণ 'এই 
লোভে পড়িয়া আমরা মামাদের ষথাঁথ উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে পারি আাশঙ্কা আছে। 

কষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে লাভবান্‌ হইঘা সম্পত্তির মালিক ন' 
হইলে কখনও কি প্রকৃত রাষ্্রীয় ক্ষমতা ভোগ করা যায়? ন৷ 
বাহ্জীবনে প্রভাব বিস্তার কর! যায়? টাকা পয়সা গুহ-সম্পত্তি 
ইত্যাদির অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করাই তখন আামাদেব 
ডুববগাধান কর্তব্য ছিল। অধিকন্তু লেখা পড়া না শিখিলেই ব! 

-*বাহীয জীবনের কর্তৃব্য পালন করিব কি করিয়া? রাষ্ট্রজীবনের 

জন্যা দাঁয়িত্ববোৌধ পুষ্ট করিবার পক্ষে বিদ্যালয়ই প্রধান সহাঘ। 
স্রতরাং শিক্ষালাভ ও সম্পত্তিলাভ এই ছুই দিকে মন না দিয়া 
আমরা বদি হুজুগে পড়িয়া! দক্ষিণ প্রান্তের শ্রেতালগসমাজে বড় বড় 
চাঁকরী করিতে থাঁকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির 
মূলে কুঠারাঘাত হইত, আমি ইহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। এই জন্যই 
উত্তর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগের মেজাজ 'দেখিয়। আমি একেবারেই 
খুসী হই না। আর আমার মনে বেশ ধারণ জন্মিয়াছিল যে, 
নিশ্রোজাতিকে যে অস্বাভাবিক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে 
তাহা কোনমতেই টিক্িতে পারে না। 
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তাহার উপর, আমাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার দোহাই দিয়! 
যুক্তরাষ্ট্র আমাদিগকে রাষ্রীয় 'সধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । - তাহাই কি চিরকাল টিকিতে পারে ? 
আমি বুঝিয়াছিলাম, ভাহাদ্দের এই 'অছিলা” শীত্রই ঘুচিয়া যাইবে। 
কামরা বেশী দ্রিন অজ্ঞ থাকিব না। আমাদিগকে শিক্ষিত কবিষ! 
লউতে তাহারা বাধ্য হইবেন । 
আমি ত আমাদের ভবিষ্যতের স্থায়ী মঙ্গলের কথাই 
ভাঁবিতাম। কিন্তু নিগ্রোসমাজের সাধারণজনগণ ত অত দুরদৃষ্টি- 
সম্পন্ন ছিল না। তাহার! শিল্প, শিক্ষা, কৃষি, সম্পত্তি ইত্যাদি 
ভুলিয়! রা্ীয় জীবনের দিকেই বেশী ঝুকিল। অতি সামান্য 
মাত্র বিদ্য। লইয়াই নিগ্রোরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পাণ্চা 
হইতে লাগিলেন। কত নিগ্রোই যে এইরূপে প্রাদেশিক 
দরবারের মন্ত্রণাসভায় ঢুকিয়াছিল তাহার ইয়ভ্তা নাই। আমিও 
একবার এই ভুজুগে পড়িবার মত হইয়াছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই 
আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া৷ সামলাইয়৷ লইয়াছি। 
রাষ্ট্রনৈতিক কর্মক্ষেত্রে টুকিলে সমাজে বেশ সাময়িক নাম করা 
যায়। কিছুকাল হৈচৈ গণ্ডগোল নুজুগ আন্দোলন লাফালাফি 
ইত্যাদি স্থষ্টি করিয়া খ্যাতি অর্ভভন করা ঘায়। দলপতি, জননায়ক 
ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৌরব ও অহস্কার করা চলে। 
কিন্তু দেশের মাটির ভিতর জাতীয় উন্নতির বীজ বপন করিতে 
হইলে ওরূপ হুজুগে মাতিলে চলে ন!। শ্থিরভাবে, সহিফুভাবে, 
' দুঢ়ভাবে লোকচরিত্র ও লোৌকমত গঠন করা! আবশ্যক । জন- 
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গণের বিদ্যাবুদ্ধি মাজ্জিত করা প্রয়োজন-_তাহাদিগকে দাত্রিত্বপূর্ণ 
কন্ম্মে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন---তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিবার স্থযোগ দিয়া নানা উপায়ে গড়ি! তোলা প্রয়োজন । 
তাহাব উপর স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের ভিত্তিম্বরূপ কৃষিবাণিজ্য 
ইত্যাদি সমীজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়৷ আবশ্যক । এই সকল 
কাম্য স্রচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে নীরবে নিঃশব্দে লোক- 
চক্ষুব শন্তরালে থাকিয়া ক্র করা কর্তব্য। কিন্তু এই কঠিন 
সাধনায় ব্রতী না হুইয়া লোকেরা তরলমতি শিশুর ন্যায় রাষ্ট- 
নৈতিক ভুজুগে যোগ দিতেই বেশী ভালবাসে । আমান 
নিগ্রোসমাজেও প্রথম প্রথম এইরূপ ঘটিয়াছে । 

আমার স্বজাতীয়ের দলে দলে রাষ্-জীবনে প্রবেশ করিতে 
শোঁগিল। কেহ কেহ অবশ্ট বেশ যোগ্যতার সহিতই দািত্বপূর্ণ 
' কম্ম করিতে পাঁরিলেন। মন্ত্রণা সভায়, বিচারালয়ে, শীসনকম্মে 
নিগ্রোরা অনেকেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু গলদই বেশী বাহির হইত | অনেক ক্রুটি, অনেক অসম্পূ্ণতা 
আমাদের নিঞ্সো কন্মচারীদিগের মধ্যে দেখা যাইত। আজকাল 
সে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে । এখন আমর! শিতান্তই 
আগ ও মুর্খের হ্যাঁধ ঝাঁধ্য করি না। বিগত ৩০ বদরের শিক্ষার 
মূলে, অভ্যাসের ফলে এবং অভিজ্ঞতার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ 
রাঁদ্রুকশ্রে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যই অঞ্জন করিয়াছে একথা বলিতে আমি 
দ্বিধা বোধ করি না। 

আজ আমি বলিতে পারি য়ে, সাদা 9 কাল চামড়ার প্রভেব 
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এখন পূর্বের ন্যায় রাখিয়া! দেওযা! কোন মতেই উচিত নঘ। 
যোগ্যতানুসারে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে কর্তব্য বিভাগ 
কবা হউক, এবং *সম্মান লাভের স্থযোগগুলিও বিকিবণ 
কব হউক | জাতিনির্বিবশৌোষে সকলকে সকল কন্মের অধিকাৰ 
প্রদান করা হউক। নিগ্লোকে এখন আর সকল বি্ষষে ঢাপিষা 
রাখিবাঁব প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক বাষ্ট্রেই বথার্থ 
হ্যায়সঙ্গত আইন প্রস্তত করা বাঞ্চনীয় । যদি শীপ্র শীত্রই নৃতন 
যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রস্তুত করা না হয় তাহা হইলে নিগ্সোধিণকে 
উত্যক্ত করিয়। তোলা ভইবে। আমি বলিতেছি--নিগ্সোবা আব 
নির্যাতন সহ করিবে না; শ্বেতা সমাজেরও অমর্জল হইবে-_- 
যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়! উঠিবে। ৩০ বগসর পুর্বেন 
দাসত্ব প্রথা যেমন আমেরিকাব প্রধান পাপ ছিল, আজ অবিচার, 
অন্যায় আইন, সাদাকাল চামডাভেদে বা্রীয় অধিকাব-বিতবণ 
ইত্যাদ্িও আমেরিকা রাষ্ট্র জীবনের ঠিক সেইরূপ গহিত ও 
পাপপুণ লক্ষণ। পক্ষপাতশুন্য অনুশাসন প্রবর্তন পুর্ব্ক এই 
পাঁপ দূর করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা কর! কর্তব্য । 

১৮৭৮ সাল পধ্যন্ত আমি ম্যাল্ডেনে শিক্ষকতার বন্ধ 
করিলাঁম। এই ছুই বগসরে আমি আমার ছুই ভাইকে এবং 
আরও কয়েকজন বালক ও বালিকাকে অনেকটা তৈয়ারা করিষ। 
লইলাম। ইহার! ইতিমধ্যে হ্যাম্পটনে উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত 
হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি নিজে কলম্গিযা প্রদেশের 
ওয়াশিংটন নগরে আট মাস লেখা পড়া শিথিতে যাই। এই 
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বিদ্ালয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না__পাঁহিত্য ইতা'দি বিষয়েই 
গ্রন্থ পাঠ এখানে বেশী হইত। কিন্তু হ্যাম্পউনে কৃষি, পশু- 
পালন, শিল্প ইত্যাদির দিকেই বেশী দৃণ্তি থাকিত | 

'আমি ওয়াশিংটনে থাকিতে থাকিতে এই দ্রই প্রকার শিক্ষা'- 
লয়ের গ্রাভেদ বুঝিতে পারিলাম । ওয়াশিংটনের ছাত্রদের বেশ 
দুপয়সা আছে। তাহার! কিছু “বাবু-তাহাদের পোষাক 
পরিচ্ছদ উচ্চ ধরণের-_ বিলাসের মাত্রা যথেষ্ট । বোধ হয় 
ইহারা লেখাপড়। হিসাবেও মন্দ নয়। নিতান্ত গণ্ডমুর্খ আসিরা 
ওয়াশিংটনে ঢুকিতে পায় না। কিন্তু হ্াম্পটনের আব্হাঁওয়া 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । ওখানকার চালচলন ভিন্ন গকমের । দাঁতার। 
ছাত্রদের বেতন দ্বান করিতেন--স্ৃতরাং উহ অবৈতনিক বিদ্যালয়। 
কিন্তু কাপড় চোপড়, কাগজ পত্র, পুস্তক সরপ্াম ইত্যাদি এবং 
খাওয়া পরার খরচ ছাত্রদ্িগকেই দিতে হইত। এই টাক! 
ছাত্রের খাটিয়৷ সংগ্রহ কাঁরত। কেহ কেহ বাড়ী হইতেও কিছু 
আনিত। 

ওয়াশিংটনের ছাদের! একেবারেই স্বাবলম্বী নহে--তাঁহাদের 
থরচপত্র সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্তভাবে দিন কাঁটাইত। কিন্তু 
হ্যাম্পউনে স্বাধলম্বন এবং নিজের খরচ নিজে চালানই ছাত্রদিগের 
বিশেষ লক্ষণ । ওয়াশিংটনের ছেলেরা বাহিরের ছিটকে” বেশ 
দৃষ্টি রাখিত। জীবনের প্রকৃত ভিত্তি, আত্মসন্মান, 'আত্মপ্রতিষ্টা, । 
আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর ছিল ূ 
না। জীবনের লক্ষ্য, মানবের কর্তব্য, ভবিষ্যতের আদর্শ ইত্যাদি 
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সম্বন্ধেও তাহার! বেশী কিছু শিখিত বলিয়! মনে হয় না। তাহারা 
গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি কত বিষয়ই শিখিত। কিন্তু প্রতিদিনকার 
জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ 
করা কঠিন। লেখাপড়া শিখিয়। তাহার! যে সমাজে বাস করিবে 
তাহার উপযুক্ত কাজকন্ম, চালচলন তাহারা আদৌ শিখিত না। 
বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের ক্ষতিই হইত । কয়েক বৎসর বেশ 
ভাল বাড়ীতে বাস, ভাল খাওয়! দাওয়া ইত্যাদি' করিয়া তাহার! 
অনেকট। অকর্দণ্য হইয়া পড়িত। পল্লীতে আসিয়! বাস করা 
তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইত। তাহারা শারীরিক 
পরিশ্রমে নারাজ হইত। গৃহস্থালীর কর্তব্য, চাযবাস, পশুপালন 
ইত্যাদি তাহার! একেবারেই ভুলিয়া যাইত। আফিসের কেরাণী, 
পরিবারের ম্যানেজার, হোটোলয় বাবুরচি, অথবা খান্সামু! 
দবারবান্‌ ইত্যাদি হইয়া জীবন কাটাইতে তাহারা ভালবাসিত। 
কিন্তু মাঠে যাইয়া ক্ট-স্বীকার পূর্বক জমি চধিতে তাহারা 
অসমর্থ হুইয়া পড়িত। 

আম যে কয় মাস ওয়াশিংটনে ছিলাম তখন ওখানে অনেক 
নিগ্লে। বাস করিত। সকলেই পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছে। 
গ্রামের কষ্ট তাঁহাদের সহ হয় না। সহরের বিলাস ছাড়িয়৷ তাঁহার! 
অন্যত্র বাস করিতে অসমর্থ । কেহ কেহ প্রাদেশিক রাষ্ট্রের 
নিম্মপদস্থ কর্মচারী হইবার, কেহ বা যুক্তররবারের বড় চাকরী 
পাইবার আশায় কাল কাটাইতেছে। কেহ কেহ মন্ত্রণা সভায় - 
এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে মবস্থাগিরিও করিত। ফলতঃ কৃষ্ণা 
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সমাজের একটা বড় টোলা কলন্িয়। প্রদেশের এই নগরে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। নিগ্রোদিগের জন্য তখন এখানে কতক- 
গুলি বিষ্ভালয়ও খোলা হইতেছিল। সকল বিষয়ে আমি এই 
নগরটা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমাদের সমাজের গতি- 
বিধি ও নৈতিক অবস্থ! বুঝিতে চেষ্টা করিলাম । 

বড় সহরের স্থৃফল কুফল সবই আঁমার স্বজাতিকে আক্রমণ 
করিয়াছিল । কতকগুলি নিক্ষণ্ম্ী লোকের আড্ডা অনেক স্থানেই 
দেখিতে পাইতাম । বিলাসের আত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। 
৩৫, টাক! মাসিক বেতনে কন্্ করিয়া কত নিগ্রো৷ যুবক জুঁড়ি- 
গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন--আঁমি নিজ চোখে 
এসব্‌ দেখিয়া মন্্মীহত হইতাম । পেটে তাহাদের অন্ন জুটিত না 
কিন্তু সংসাঁরকে তাহার দেখাইতে চাহিত যে, তাহার! নিতান্তই 
গরিব ও নগণ্য নয় । আরও কত নিগ্রোকে দেখিয়াছি যাহার! 
২৫০।৩০০ মাসিক বেতনে সরকারের চাকরি করিত-_অথচ প্রতি 
মাসেই তাহাদিগকে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হইত । অত 
টাক। পাইয়াও তাহার! স্বপরিবারের খরচ কুলাইয়৷ উঠিতে পারিত 
না! আরও অনেক নিগ্রোর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাহারা 
কয়েক মাঁস পূর্বে 'জাতীয়” মহাসমিতি কংগ্রেসে যাইয়া কর্তামি 
ও দেশ-নাঁয়কতা করিয়া আসির়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহাদের 
অর্থাভাব ও দুর্দশার সীমা! নাই। অধিকন্তু বহুলোক ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ 
করিয়া ঘুরিয়! বেড়াইত। নিজে খাঁটিয়া অন্নের বাবস্থ! করিতে 
তাহাদ্দের চেষ্টা ছিল না । একটা সরকারী চাক্রির আশায় 
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বসিয়। থাকিয়া জীবন নিবানন্দময় কবিতে থাকিত | তাহাদের 
বিশ্বাস যুক্র্ধাস্ট্রের কর্ত্চারীদেব খোসামোঁদ করিলে দুএকটা 
চাকাব তাঁডাদের কপালে জুটিবে। 

বড সহবেব নিগ্সোসমাজ দেখিষা আমি স্থুখী হইতে পানি 
নাই । আহাবা শিজেদেব প্রকৃত স্বার্থ ভূলিবা সামযিক উত্তে- 
জনাঁষ এবং অনর্থক বিলাসভোগে দিন অতিবাহিত কবিতেছিন। 
আমার ইচ্ছা হইত ঘে, কোন যাছুমন্ত্রে তাহাদেব এ মোহ কাটাইঘা 
দিই । ম্ামাঁব সাধ ভইত নে, তাহাদিগকে সম্মোভনমন্ত্রে ভূলাহয। 
জীবনেৰ নগার্থ কর্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কবিষা দ্রিই। 
আমি ল্গাদিতাস যে, আঁমাঁধ ক্ষমতা থাকিলে, মামি তাহাদিগকে 
স.ব ছাঁডাইঘ। প্লীগ্রামে বমা$ভাম । নেখানে প্রকৃতি-জননীব 
স্থকোমন জোডে বাদ কবিধা আাহাবা জীবনের যথার্থ উন্নতি 
সাধন ক'বিতে পারিবে । দেশেব মাটিতে তাহাবা একবাব বসিতে 
পাঁবিনে প্রকৃত ক্ুখজোগেখ উপারগুলি তাহাবা আবিক্ষাব করিতে 
পারিবে । কুবিক্ষেত্রেই শিল্পেব জন্য কীচা মাল তৈযারী হইয। 
থাকে-_পল্পীজীবনেই সকল জাতির যথার্থ সভ্যতার প্রধান উপা- 
দান উৎপন্ন হইণা থাঁকে। পলীগ্রামে কুষিকম্ম কবিযাই সফল 
দেশেব জনগণ সভ্যতা গ্রথম শুরে পদার্পণ কবিয়াছে। এই 
সুরে কিস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবাব পরে তাহারা শিল্প, বাঁণিজা, বিদ্ধা, 
ধশ্ম ইত্যাদি জাঁতীৰ জীবনেৰ সকল অঙ্গের পুষ্টিবিধান করিতে 
সমর্থ হইশ।ছে । প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন কর! বড় কমষ্ট-কল্পনা- 
সাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার এ কার্য হইয়া গেলে ভবি- 
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ধ্যতের সকল উন্নতিই সহজসাব্য হইয়। পড়ে। এই কথাগুলি 
সাদি আমার দছরে' নিগ্রোদ্িগকে বুঝাতে ইচ্ছ। করিতাম । 
(কন্তু তখন আমান গ্ুমোগ ছিল না । ভবিষ্যতে এই সকল কথা 
আমি শাঁনা ভাবে নান! স্থানে গ্রঢার করিয়া আসিয়।ছি। 

ওয়াশিংটনের পিশ্রোরম'।দিগের অবস্থ। কিছু বলিতেছি। 
ঠানেকে খোপ।ণ সাধ্য কিয়া অল সংস্থান কসিত | পারিবারিক 
ভাখে এই ব্যবসায়গুলি চলিত | মায়ে ঝিয়ে সকলে শিলিয়। কাপড় 
চোপড় পরিক্ষার কনিত এইরূপে সমস্ত পরিবারই কন্দন করিয়! 
যৌথ হাবে জর্থ উপাজ্জন করিত । ইহার ফলে মেস়ের। মল্প বয়স 
হইতেই দেখির। শুণিয়। এনং কাজ করিয়। কাপড় ধায়! কর্মে পট্ুত্ব 
অড্জন কগিত। কিন্ত ভুমশঃ মেয়েন। স্কুলে ভর্তি হইল । ওখ।নে 
৭৮ ব্সর কাল লেখ। পড়া শিখিত। যখন বিদ্তাশিম্ম। শেষ 
হইয়া যাইত তাহারা! ভাল তাল পোষাক চাহিত। তাহাদের 
খরচ পত্র বাড়ি গেন--শখচ ভপাঞ্জন করিবার ক্ষমত। কমিতে 
থাকিল। কারণ ইাতমধ্যে তাহারা গৃহস্থলী ভুলিয়া গিয়াছে, 
বেপার কম্ম করিভেও অপারগ হইয়া পড়িয়াছে। পুঁথিখিষ্ভার 
ফুলে তাজাদের সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে । মা, মাপারা থে 
বাজ করিতে পারত মে কাছে তাহাদের এখন লজ্জ। ও পান 
বোধ হয়। পারিবারিক সুখ আর গাকিল না । মেখেরা ঢুশ্চর্রিত্র 
হইতে লাগিল। স্হরে বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের রমনীপমাজ 
ক্ুমশঃ অধনত হইতে থাকিল। 


পপ ধারাটি 


স্ব আন্দাজ 
আমেরিকার কুঞ্জাঙ্গ ও 
লোহিত জাতি 


আমি যখন ওয়াশিংটনে পড়িতেছিলাম তখন ওয়েট ভার্জি- 
নিয়াপ্রদেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল । একটা নুতন 
স্থানে প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথ! উঠিয়াছিল। এ জন্য 


: ছুই তিনটি স্থানও নির্বাচিত হইয়াছিল । সেই স্থানগুলির অধি- 


_ বাসীর নিজ নিজ নগরের জন্য প্রদেশময আন্দোলন স্থষ্ঠি করিতে 
লাগিল। আমার ম্যাল্ডেনপলীর পাঁচ মাইল দূরেই চালফ্টন- 
নগর অবস্থিত। এই নগরবাসীরাঁও রাষ্-কেন্দ্রের মর্ধ্যাদা লাভ 


. করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। আমি ওয়াশিংটনের 


_ ছুটির পর গৃহে ফিরিয়া আনিয়াছি, এমন সময়ে দেখি, আমার 
নিকট চালফনের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা দলবদ্ধভাঁবে একখানা 
পত্র লিখিয়াছেন। আমাকে তীহাদের জন্য ভোটি-সংগ্রহ- 
_ কার্যে আহ্বান করাই এই পত্রের উদ্েশ্ত। আমি ীহাদের 
_. হইয়া প্রদেশের নানা স্থানে ক্যান্ভ্যাস' করিয়! বেড়াইলাম । 
তিনমাস কাঁল পল্লীতে পল্লীতে বন্তৃত৷ দিয় চার্লইটনের দিকে 
_. অনগণের সহানুভূতি আক্তট করিলাম। ফলতঃ "শেষ পরাস্ত 
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চার্লফ্টনের অধিবাসিগণই জয়ী হইল । সেই সময় হইতে এখন 
পর্য্যন্ত চার্লষটন নগরই ওয়েস্ট ভাঙ্জিনিয প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্র 
এবং প্রধান নগর রহিয়াঁছে। 

এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমি বেশ একটু নাম 
করিয়। ফেলিলাম। অনেক স্থান হইতেই আমাকে লোকের! 
বাঠীয় আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিল । কত 
দলপতি ও জন-নায়ক আমাকে তাহাদের দলে ঢুকিতে আহ্বান 
করিলেন। আমি কিন্কু ছজুগে মাতিলাম না-সাময়িক যশোঁ- 
লাভের মোহে পড়িলাম ন।। বরং সেই প্রলোভন কাটাই! 
উঠিয়া আমার জাতির স্থায়ী উন্নতিবিধানের ভিন্তি গ্রতিষ্ঠায়ই চিত্ত 
সমর্পণ করিলাম। আমি জানিতাম যে, রাষ্্রীয় জীবনে যোগদান 
করিলে আমি কৃতকাধ্য হইয়। নামজাদ। লোকই হইতে পারি । 
রাষ্ীয় আন্দোলনের কর্ম করিবার যোগ্যতা, প্রবৃত্তি ও উৎসাহ সবই 
আমার ছিল। কিন্তু উহাতে লাগিয়া গেলে আমার স্বার্থপরতাই 
প্রমাণিত হইত। আমার নিজ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত বটে, 
কিন্তু আমার সমাজকে আঁন্সগ্রতিষ্ঠ করিয়া উঠিতে পারিতাম না । 

আমি বুঝিয়াছিলাম সমাজকে আত্মপ্রতি্ঠ করিতে হুইলে 
তিনটি কার্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ, সমাজের সকল স্তরে 
শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক| দ্বিতীয়তঃ, আমাদের কৃষি, শিল্প ও 
ব্যবসায় পু করা আবশ্যক । তৃতীয়তঃ, আমেরিকার সমাজে 
নিঞ্রোদিগের জন্য সম্পত্তি, গৃহ, জমিদারী ইত্যাদি সঞ্চিত কর! 
আবশ্যক । এই তিনটির কোনটিই তখন আমাদের কৃষ্াজ- 
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সমাঁজে ছিল না বলিলেই চলে । সুতরাং সমাঁজেব এই তিনটি 
পাথমিক 'অভাব মেচন করাই আঁম।ৰ কর্তব্য বিবেচন। করিলাম | 
তাহা না করিয়া আমি বদি প্রথমেই নিজ প্রবৃত্ত চবিতার্থ কবিবাএ 
জন্য রাষ্্রীর আন্দোলনে মাঁতিঘ| যাই ভাঙা হইলে আঁম!কে স্থার্থপৎ 
এবং আত্মহিতাকা ওক্ষী ভিন্ন আর কি বহা। যাইতে পাবে? কাজেই 
আমার শিজের স্যেগ, স্থবিধা, ক্গমতা, যোৌগ্যত', পাণ্ডিত, 
বযশোলাভ ইত্যাদি সকল কথা ভুপিয়। গেলাম। নিগ্রোসমাজকে 
আমার জননীস্থাণীয় বিবেচনা করিয়া একমাত্র তাহারই সুখবিধানে 
নিজকে নিযুক্ত কবিলান । আমার জীবনব্যাপিণী সাধনার 
কেন্দ্স্থছলে নিগ্জোসমাজকে বাঁখিষা! আমাৰ ব্যক্তিগত আশা 
আকাঙক্ণ বিসর্জন দিলাম । কোনরূপ প্রলে।ভনইএই সমাজ 
সেবা-ব্রত হইতে আমাকে টউলাউতে পারে নই | 

নিগ্রোজাতির অনেকেই রাষ্্ীধ আন্দোলনে যোগ দিলেন । 
আনেকেই যুক্ত-দরবারের “জাতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসের সভ্য- 
পদপ্রার্থী হইলেন । অনেকেই উকিল হইয়া আইন ব্যবসায় 
ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ ছোট বড় চাকরীর সন্ধান 
করিতে লাগিলেন। অনেকেই সঙজীত-শিক্ষকভার কম্ম করিতে 
থাকিলেন। আমি বুঝিলাম নি্রোসগাজের উন্নতি এই কংখ্রোস- 
ওয়ালা, উকিল, কেরা'ণী বা সঙ্গীত-শিক্ষকগণের দ্বারা সাধিত হইবে 
না। তাহার জন্য অন্যরূপ তপস্থা। আবশ্যক । এমন কি কংশ্রে- 
সের কাঁধ্য, উকিলী ব্যবসায় এবং সঙগীভ-শিক্ষকতাঁর কর্মের জন্য ও 
নিগ্রোদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই কঠোর সাধনা 
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আবশ্ুক। সেই তপস্যাঁয় ও /সই সাঁধনায় ব্রতী না হইব! কেবল 
উচ্চ আকাঙক্ষ! ও উচ্চ অভিনাঁষ পোষণ করিলে কি হইবে ? 

আমাৰ স্বজাতি এই সমযধকাব ভাব ভাব দেখিষা আমা- 
দেব গোঁলামীধুগের একটা ঘটনা মনে পভিত। এক নিগ্রো৷ 
সেতার বাঁজান শিখিতে চাহিযাছিল। তাঁভাব একজন যুবক প্রভু 
সেতাঁৰ বাঁজাইতে পাঁরিতেন। তীহাঁৰ নিকট সে মনোবাঞ্ত' 
জাঁনাইল। প্রভূ বুঝিলেন, নিগ্রোব উভ। সাধ্য নয। মজা 
দেখিবাব জন্য বলিলেন, *মাচ্ছা, জ্যাক দাদা, তোমীকে আমি 
(সভাঁব শিখাইতে বাঁজী আঁটি । কিন্তু দাদা, একটা কগ! বলি। 
এজন্য কত কবিষা "আমাকে দিবে? আমীর দস্তবব এ 
প্রথম গণ শিখাইিবাব জন্য আঁমি ৯২ লই থাকি, দ্বিতীঘ শিক্ষা 
জন্য ৬২ লইয়া থাকি এবং তৃতীয়টার জন্য আমি মাত্র ৩২ লই । 
আর যেদিন তোমাকে ওক্তাদ কবিষা ছাঁভিঘ। দিব অর্থাৎ শেষ দিন 
মাত্র ৮১০ লইব। বাঁজী আছ কি 2৮ নিগ্রোদাঁদা উত্তর করিল, 
“ছোট কর্তা, কড়াবটা ত ভালই দেখিতেছি। তোমাকে আমি 
এইরূপই দিয়া ফাইব 1 কিন্তু কর্তা, আমার একটা অনুরোধ রাখিতে 
হইবে । তুমি শেষ গণ্টাই আমাকে প্রথমে শিখীও না কেন ?” 

আমি আমার স্বজাতীয়দিগের জন-নায়ক ও বড় বড় কর্ম 
চাঁধী ইত্যাদি ২ইবার আকাঙক্ষাকে এই গোলামের শেষে গণ্টাই 
হাগে শিথিবার ইচ্ছার ন্যার সর্বদা মনে করিয়া আসিয়াছি। 
এজন্য আমি ও সব “বড় কাজে” না যাইয়া! নীরব শিক্ষাপ্রচার- 
কম্বেই থাকিয়া গেলাম । 
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চাল্কটনে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল । আমি মাল্ডেনে 
শিক্ষকতা করিতে লাগিলাম । এমন সমবে একখান! হাম্প উনের 
পত্র পাইলাম । সেনাপতি আম্-ছ্রগ আমাকে হ্যাম্পউনে একটা 
বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ কবিয়াছেন। প্রতি বশসর কাধ্য শাবন্ত 
হইবার পুর্বে হাম্পউনের পুরাতন গ্রাজুয়েটদের মধ্যে হুএকজন 
বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এবার আমাব উপর এই ভার পড়িল। 
আম্ট্রঙ্গের পত্র পাইয়া! এক সঙ্গে লজ্জিত ও আনন্দিত হইলাম । 
আমি এই সম্মানলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছি দেখিঘ! 
আঁশ্চর্ধ্যান্বিতও হইলাম । যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই বন্তুত 
প্রস্তুত করিয়ী ফেলিলাম । আমার আলোচ্য বিষয় হইল “বিজয় - 
লাভের সহ্পায় |” 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে নূতন রেলপথ অনেক খোল! হইয়াছে । 
হ্যাম্পউনে যাইবার সময়ে এবার সমস্ত রাস্তা রেলপথেই গেলাম । 
পাঁচ বৎসর পূর্বে কি কষ্টে আমি কত পথ হাঁটিয়া কত দিন না 
খাইয়। সেই একই র্রাস্তায় হ্যাম্পউনের বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত 
হইয়াছিলাম! আজ আমি সেইখানে সম্মানজনক পদলাভ 
করিয়া! বভ়ৃতা দিতে চলিয়াছি। অতীত ও বর্তমান তুলনা করিতে 
করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ৷ পাঁচ বসরের মধ্যে 
কোন লোকের এরূপ ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি না আমার 
জানা নাই। 
হাম্পটনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ আমাকে খুবই মাদ্র আপ্যায়িত 
করিলেন। আমি অনেক দিন পরে আসিয়াছি, বনুবিষয়ে পরি- 
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বর্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করিলাম । আমাদের সমাজের ষেখে 
বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ও অভাব রহিয়াছে বিগ্ভালিয়ে ঠিক সেইগুলি 
পুরণ করিবার জন্যই আম্রেক্গ মহোদয় এবং হ্যাম্পউনের শিক্ষক 
শিক্ষযিত্রীগণ চেষ্টিত ছিলেন । 

আনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষাপ্রচাবকের! সমাজের অবস্থ। 
বুঝিয়! বিদ্যাদাঁনের ব্যবস্ত। করেন না । অবনত ও দরিদ্র লোক- 
সমাজে শিক্ষাবিস্তার করিতে মাইয়।৷ বহু সৎ্প্রয়াসা কর্মিগণ এজন্য 
সুফল স্যি করিতে পারেন নাই । অন্য এক সমাজে বে অনুষ্ঠানে 
সুফল লাভ হইয়াছে তাহাই অবনত সমাজে প্রবর্তন করিতে 
বাঁইয়। তাহারা বিফল হুইঘাঁছেন। ভীহারা বুঝেন না যে, এক 
সমাজের যাহা শুভ, অন্য সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে । 
শ্বেতকাঁয় সমাজে যাহাকে উন্নত শিক্ষীপ্রণালী বলি তাহাই থে 
কুষ্তা িগ্রেসমাজেও স্থৃফল প্রসব করিবে, কে বলিতে পারে ? 
এমন কি, পূর্ববর্তী কোন যুগে হয়ত একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা 
স্থফল পাওষা গিয়াছে। কিন্ব তাহাব দ্বাবাই যে আজকাল উপকার 
হইবে, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে কিঃ কিন্তু শিক্ষা- 
প্রচারকের! দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে 
কর্মে অবতীর্ণ হইয়াঁছেন, দেখিতে পাই । ১০০০ মাঁইল দুরে 
কোন দেশে ষে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাই অন্ধের 
ন্যায় ইহারা হরত কোন সমাঁজে প্রচার করিতে থাকেন। অথবা! 
৯০০ বগসর পুর্বেব যে বিদ্যা কার্যকরী ছিল এতদিন পরেও 
তাহার! তাহাই চাঁলাইতেছেন ! হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ 
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একপ আনাড়ি ছিলেন না? তীাহাবা জানিতেন যে, উনবিংশ 
শতাববীতে ভীভাব। বহিযাছের । তাহা বুঝিতেন যে, নিগ্রো- 
জব জন্য তীহাণা ব্যথন্া কবিতেছেন। আব তাঙাবা মনে 
বখগিতেন বে, যুক্তবাজ্যব একটি প্রদেশের মধ্যেই ভীহাদের 
কন্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত । 

1শন্গাখস্তাব বিধষে আৰ একটা দোষও অনেক সমধে লক্ষ্য 
কবিযাচি | শিক্ষক্েলা মনে কধেন যে, ছান্বো সকলেই একবপ, 
সকলকেই একই প্রণাল।ছে, একই লাদশ্ে একই জীবনযাপন 
প্রথাৰ ভিতব দিপা মান্য কবা যাব । এজন্য সকলেৰ উপব 
একট। “পেটেন্ট? ভাপ মাখিব। দিবাৰ লন্য শিক্ষকেরা সাঁধানণতঃ 
(চফট। কবিষা খাবেন । তাঁশাবা ভুলি যান যে, মানুষ বিচিত্র, 
ছাঞ্রেগণেব স্বভাব খিভিন্ন, এক একজনেব এক এক প্রকাব মেজাজ, 
প্রবৃত্তি ও ধাবণা । স্তরাং প্রত্যেকে হভাব বুঝব! ভিন্ন ভিন্ন 
শিক্ষা দিলেই স্ুম । লতে পাবে । স্ুশেব কথা, হাম্পটনে 
ছাত্রদের বৈচিজ্য ও বিিন্নতা বিষযে বেশ লক্ষ্য বাখা হইত । 
এক একজনকে এক এক প্রকার শিল্প, কৃষি ও পুথি শিখান 
হইত । কফনতঃ ছাত্রের সজীবভাবে মনেব আনন্দে বাড়িয 
উঠিত। যাহাব যে বিষধে অভাব তাহাব ঠিক সেই বিষষেই 
শিক্ষা ভইত । লেখা পড়! শিখিযা ঘে সাাহাদেব উপকার হইতেছে 
প্রতিদিন তাঁাপা ইা নিজেই বুঝিতে পাবি । 

হাম্পউনে আমার বক্তৃতা দেওয়া হউবা1 গেল। সকলে খুসা 
ভইলেন। আমি ম্যাল্ডেনে ফিরিয়া আপিলাম । এখানে 
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শিক্ষকতার জন্তা পুনরায় ব্যবস্থা করিতেছি এমন দমনে শাম ইন 
তোদয়ের আর একখানা পত্র পাইলাঘ। ভিনি আাঁমাকে 
ম্পটনে একটা শিক্ষনতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
উতভিমধ্যে আমি, আমার দুইটি ভাই ও আমার পল্লীর অপর 
ন, সর্বসা.মত ছয় জন ছাত্রকে ম্যাল্ডেন হইতে ভ্যাম্পউনে 
2ইস্াছি। তাহাদিগকে শামি ঘরেই এতদূর ভৈয়ারী করিয়া 
(দধাছিলাম যে, তাহারা স্তাম্পটনে বাইয়া সকল বিষয়ই উচ্চ 
শ্রেণীতে ভর্তি ভ্বার স্রমোগ পাইয়াছিল । ইভাদেব লেখা- 
পড়া এবং স্বভাব চরিত্র দেখিয়া শাম্ট্রে্গ আমার গুণপনায় মুগ্ধ 
হইবাছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, আমার দারা বেশ ভালই 
শিক্ছকতার কাধ্য চলিতে পারে । এজন্যই তিশি ভউত্তক হইয়! 
আমাকে হাম্পটনে ডাকির। পাঠইয়াছেন। আঁমি যে মকল 
ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের মধো একজন আজ কাল বোষ্টন 
নগরে প্রমিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। তিনি এ ণগবে শিকা- 
পঠ্ষিদেরও একজন সদস্য । 
এই সময়ে আম্ টু মহোদয় লোহিত জাতিকে শিক্ষ। দিবার 
চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দ্রিনে কেহই (বশ্বাদ করিতে 
পারত না যে, লোহিতবর্ণ ইণ্ডিয়ান জাতির লোকের! লেখাপড! 
শিখিরা সভ্য হইতে পারিবে । আম্‌ঙ্গ কিন্তু পরীক্ষা করিতে 
কৃতসঙ্কল্প | তিনি ফেডারেল-দরবারের সাহাষ্যে প্রায় ১০০ 
লোহিত শিশু ও যুবক হ্য।ম্পটনে লইয়া আপিলেন। তাহ।দ্িগকে 
বিদ্যালয়ের মধ্যেই রাঁখিলেন। আমি তাহাদিগের ভরণপোষণ, 


দি 


চাঁখ 
পাঠ 
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রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার প্রাপ্ত হইলাম। এই কাধ্য আমাৰ 
খুব ভালই লাগিত সন্দেহ নাই । কিন্তু আমি আদার স্বজাতির 
জন্য কন্ম ত্যাগ করিয়া এই নুতন এক লোকসম্প্রদায়ের সেবায় 
নিযুক্ত হইতে তত বেশী উৎসাহী ছিলাম না । কিন্তু আঁম্-ই্রঙ্গের 
আদেশ শিরে।ধাধ্য করিয়া লইলাম । 

প্রায় ৭৫ জন লোহিত ইগ্ডিয়ান আমার তত্বাবধানে থাকিল । 
আমি ছাঁডা তাহাদ্িগের নিকট আমাদের স্বজাতীয় আর কেহ 
ছিল না। কাজেই দ্বায়িত্ব আমার যথেষ্ট । একে ত ইগ্ডিঘা- 
নেরা শ্বেতকায়দিগকেই সম্মান করে না। তাহারা শ্বেতাঙ্গ 
অপেক্ষা উন্নত ও সন্থ্য এইরূপই তাহাদের বিশ্বাদ। কৃষ্ণাঙ্গ 
নিগ্রোরা তাহাদিগের কাছে উল্লেখঘোগ্য জাতিই নয়। তাভার 
উপর আমর এতকাল গোলামী করিয়াছি । ইগ্ডিয়ানের! “যায় 
প্রাণ গাঁকে মান” ভাবিয়া কোন দিনই গোলাম হয় নাই। এমন 
কি তাহারাই তাহাদের দেশে অনেক ক্রাতদাস রাখিত | সুতরাং 
জাতিসমন্য। মীমাংসা করিবার জন্য আমাকে প্রগ্ম প্রথম বড় 
বেশী ভাঁবিতে হইয়াছিল । 

অধিকম্কু সকলেরই ধারণ! জন্মিয়াছিল, আম" গ্র্গের এই চেষ্টা 
ফলবতী হইবে না। তিনি একট! অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছেন । 

যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই আমি ইগিডয়ান্দিগের বন্ধু 
হইয়া পড়িলাম । আমি তাহাদের, ভাহারা আমার, এই ভাব 
বেশ জমিয়া গেল। আমাদের মধ্যে বেশ সন্তাব ও শ্রীতি এবং 
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ভ(লবাসার সম্বন্ধ গ্রতিঠিত হইল। আঁমি দেখিলাম, লোহিত 
ইগ্ডিয়ানেরাও মানুষ--তাহাদেরও হৃদয় আছে -তাহারাও ভাঁল- 
বাঁসিতে জানে--_তাহারাও সদসৎ বুঝিয়া কর্ম করিতে পারে। 
ক্রমেই দেখিলাম, তাহ।রা আমাকে সখী করিবার জন্য কত কি 
করিতে চাহিত। 

তাহাদের একটা “গে” ছিল । তাহারা তাহাদের স্বজাতির 
চিহ্নম্বরূপ চুলগুলি কাঁটিতে দিত না। কম্বল মুড়ি দরিয়া 
বেড়ইতেও তাহ।রা ভাল বাসিত--এ শভ্যাস তাহারা ছাঁড়িতে 
চাঁহিত না । ধূমপানের অভ্যাসও তাহাদের একট! জাতীয় চরিত্রের 
আন্থগতি ছিল । তাহাদিগকে কোন মতে ইহ। বন্ধ করান যাইত ন1। 
কিন্তু দোষ কি? সকল জাতিরই কতকগুলি “গোঁ? থাকে । শ্রেতাঁজ 
জাতিদেরই কি কতকগুলি খেয়াল নাই ? তাহারা পৃথিবীর দকল 
জাঁতিকেই তাহাদের ধণ্ম, তাহাদের ভাষা, তাহাদের পোষাক, 
তাঁহাদের খাঁন। ইত্যাদি বাবহ।র করিতে পীড়াপীড়ি করেন। যেন 
সাদা চামড়াওয়াল! লোকেরা যাহা যাহ। করে, অন্যান্ত জাতির 
লোকের! ঠিক সেইরূপ অনুকরণ না করিলে তাহার! সভ্য হইতে 
পারে না! সুতরাং লোহিত শিশু ও যুবকদিগের স্বাভাবিক 
অভ্যাসগুলিতে আমি বিশেষ বিরক্ত হইতাম না । 

আমার বিশ্বাস--কুষ্ণাদ ও লোহিত ছাত্রদিগের ম্তিক্ধে 
কোন প্রভেদ নাই। তাঁহারা বোধ হয় ইংরেজী শিখিতে কিছু 
বেশী সময় লইত । অন্তান্ত সকল বিষয়ে ছুইএরই প্রতিভ। এক 
প্রকার । কৃষি, শিল্প, র্যবসার অথবা ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি 


১১০ নিগ্সেজাতির কর্মবীর 


শিক্ষা +রিবার জন্য নিশ্রে। ও ইগ্ডিযান ছুই জাতিরই একপ্রক্কাব 
যোগ্যতা (িল। 

স্বাম্প উন-বিষ্ভালয়ের নিগ্রো ছাত্রেরা নানা উপায়ে ইগ্ডিয়ান- 
দিগকে সাঙাব্য করিত। হহাতে আমি বিশেষ সন্ধন্টই ০উভাম 
নিগ্রোরা অনেক সময়ে লৌহিতদিগকে নিজ ঘরে থাকিতে ধিত। 
উগুয়ানেল। এরূপে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নিগ্রোদিগেব অহনাসে 
গৃকির। উংদেজী ভাষা শহজে আয়ও করিতে পারিত। 

হ্াম্পউনের কাল ছেলেবা এই লাল ছাত্রদিগঞক্ষে বেন্ধপ 
বন্দুভাবে গ্রহণ করিতেছিল, যুক্তরাজেোর কোন অঞ্চলের শেতা 

সপ্তানেনা গন্য ফোন জাতির ১০০ ছাত্রকে সেইরূপ হগ্ভহার 
এহন শ্রহণ করিতে পারে কি নামন্দেহ। আমি কতবার 
তাঙ্গ যুবপ্কদিণিকে ব্লিয়াছি, “্ষতই তোমর| অবনত জাতিকে 

উন্নহ করিতে চেক্টা করিবে ততই তোমরা নিজেই উন্নত হইবে। 
“পট অবনত তি ঘেই পরিমাণে অবনত ছিল তোমাদের উন্নতি 
ও সভান্ত। ঠিক সেই পরিমাণে বাঁড়িতে থাকিবে 1৮ 

এই উপলক্ষ্যে আমার একট! কথ মনে পি! গেল । 
মাননীয় ত্ীবুক্ত ফেড্রিক্‌ ডগ্লাস্‌ এক সময়ে পেনসিল্ভে নিষ। 
প্রদেশে রেলে বেড়ীইতেছিলেন । তিনি কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো। রেল 
কোম্পাশীকে ভিনি পয়সা সমানই দিয়াছেন--কিস্তু তিনি শ্বেতাজ- 
দিগের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিতে পাইলেন না। তাহাকে আর 
এক গাঁড়াতে অন্যান্য নিশ্রোর সঙ্গে বসিয়া যাইতে হইল । 
একজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধু সেই গাড়ীতে যাইয়া ডাগ্লাস্কে বলিলেন, 


আমোঁবকাব কুষ্তা ও লোফ্তি জাতি ১১১ 


“মহাশঘ, আমবা আপনার এই অপমান দেখিযা বড়ই ছুঃখিত 
হইসাছি।” ডাগ্লাস্‌ সোজ| হই বসিনেন এনং সদর্পে উত্তৰ 
কবিলেন, “ডাগলাদ্‌্কে অপমান কে কবিতে পাবে % আমা 
আন্ধাকে বোন খাহিবেখ শোক স্পর্শ কশিডে পারে 1ক? আমি 
বলিতেছি, এই ব্যবহাবে আমাণ বিন্দুমাত্র অসান বা নিশ্দ। হয 
নাই । বাহাবা এইবপ ছুর্বব্যবহাধ কপিযাছে ভাহাখ।ই যথার্থ 
নীচাশঘ এবং নিন্দনীষ হহয। পড়িযাছে । তাহদেব হৃদ্যেউ 
কালিমা জমা ভইতেছে |” 

ন্মণাম বেলপণেব আব একটা শিগ্রোস্মগ্তাৰ ঘটনা উদ্দেখ 
কবিতেছি । একজন নিব সমস্ত শবাব অতিশষ মাদা ছিল। 
তাহাবে, গৃনগার্গ শিগ্লোধিগেব সঙ্গে ভুলনা বিনা কেহ তাহাৰ 
জাতি শ্থিব কখিতে গাবিত না। সে এক মমযে কষ! দগেক 
গাডীতে বসিষা যাইতেছে । ঠিকেট-মংগ্রাৎক তাহাকে সেইখানে 
দেখিব। থম্কিয়া দীডাইল। সে কি শিগ্পো, না ইযাঞ্ধি £ 
তাঁহান মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল। বদি সে নিগ্রো হব, 
ভালই । কিন্তু বদি সে শ্বেতা হয, তাহা শঞল তাহাকে কি 
কবিষ! জিজ্ঞাসা কবা বাঁধ যে, সে নিশ্রো কিনা? ইহাতে 
শ্বেতাঁঞেব অপমান হঈবাঁবই সম্ভবনা । টিকেট-সংগ্রাহক সেই 
ব্যক্তিব আপাদ মস্তক পুঙ্থানুপুঙ্খব্ূপে পবীক্ষা কপিল। তাহার 
টুল, চোখ, হাত, কান কিছুই বাকী বাখিল না। কোনমতেই 
বুঝা গেল না যে, এ লোক নিগ্রো, ছি ত্য সত্যই শ্রেতাঙ্গ। 
শেষে উপাঁয় না দেখিয়া লোক্ট! মা! হেট করিয়া তাহার পায়ের 


১১২ নিশ্রোজাতির কম্মাবীর 


দিকে দেখিতে থাকিল। আমি নেই গাড়ীতে বসিয়াছিলাম 
এবং রেলের কেরাণীর এ পরীক্ষা দেখিয়া মনে মানে ভাবিলাম, 
“ঘাহাহউক, এইবার সন্ধান পাওয়া যাইবে |” সত্যই তাহার 
পা দেখিয়া দে বুঝিল যে, এ ব্যক্তি নিগ্সোই বটে এবং তাহাকে 
কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল । আমি স্তখী হইলাম যে, গোলমালে 
অ1মার একজন স্বজাতীয় লোক কমিয়া গেল ন৷ ! 

'আঁমি ভদ্রতা সম্বন্ধে একটা নিয়ম স্থির করিয়াছি। কোন 
লোক সত্য ও ভদ্র কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য আমি কোন 
নীচ জাতির লোকের সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিয় 
থাকি। পুর্বেবে গোলামীর যুগে দক্ষিণপ্রান্ডের শ্বেতাঙ্গ প্রভূরা 
তাহাদের ক্রীতদাসগণের সঙ্গে যেরূপ আচিরণ করিতেন তাহাতে 
তীহাদের মধ্য হইতে ভদ্র ও অভদ্র, সভ্য ও অসভ্য খুঁজি 
বাছা সহজ ছিল। এখনও পুরাতন মনিবের সন্তানেরা পুরাতন 
গোলামবংশীয়দিগের সঙ্গে কিব্ূপ ব্যবহার করিয়। থাকে তাহ।ই 
ভদ্রতা বিচারের প্রকৃষ্ট মাপকাঠি । 

জর্জ ওয়াশিংটন একদিন রাস্তায় হাঁটিতে ছিলেন, এমন 
সময়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্লো৷ তাহাকে টুপি তুলিয়া নমস্কীর করিল। 
তনি তৎক্ষণাৎ নিগ্রোকে তাহার টুপি খুলিয়া! প্রতি নমস্কার 
করিলেন। তীহার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা এজন্য তাহাকে পরে নিন্দা 
করিতেন তিনি উত্তর দিতেন,--“তোমরা কি বলিতে চাহ যে, 
একটা অশিক্ষিত অসভ্য নিগ্রো আমাকে ভদ্রতায় হারাইয় 
দিবে | 


আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত জাতি ১১৩, 


আমেরিকায় জাতি-ভেদের ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
আমি যখন হ্যাম্পউনে লোহিত ছাত্রদিগের অভিভাবকতা করিতে- 
ছিলাম সেই সময়ে আমার অধীনস্থ একজন ছাত্রের অস্থথ হয়। 
আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া “ফেড্রাল-দববারে”র কম্মচারীর নিকট 
ওয়াশিংটনে যাইতেছিলাম । তিনি ইহাকে যথা স্থানে তাহার 
স্বদেশে পাঠাইয়! দিবেন । ওয়াশিংটনে যাইবার পথে খানিকট। 
একটা চটীমারে যাইতে হয়। উহাতে হোটেল ছিল। সকলের 
খাওয়৷ দাওয়া হইয়া যাইবার পর আমি সেখানে খাইতে গেলাম । 
আমার লোহিত ছাত্রও আমার সঙ্গে ছিল। গ্রীমারের হোটেল- 
ওয়াল! বলিল, “লোহিত যুবক খান! পাইবে, তুমি পাইবে না।৮ 
আমি অবশ্য বিস্মিত হইলাম--কারণ আমাদের দুইজনের রঙ্গে 
বড় বেশী তফাৎ ছিল না। কিন্তু সে এত ওস্তাদ যে, দেখিব!- 
মাত্রই কৃষ্ণ লোহিত সহজেই চিনিয়! ফেলিয়াছে ! 

তাহার পর আর একটা! হোটেলেও এইরূপ ঘটিল। আমি 
হ্যাম্পটন হইতে আসিবার সময় সেই হোটেলে থাকিতে আদিষ্ট 
হইয়া ছিলাম। কিন্তু তাহারাও আমাকে জায়গা! দিল না । 

জাতিভেদের আর একটা দৃষ্টান্ত দ্রিতেছি। একবার একটা 
সহরে মহাগোলযোগ পড়িয়া যায় । একজন লোককে ঞলিঞ্ঃ” 
বা সঙ্জানে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় হইয়। উঠিল। ব্যাপার কি 
অনুসন্ধানে জানা গেল যে, কাল চামড়ার একটা লোক স্থানীয় 
হোটেলে খাইতে গিয়াছে । কিন্তু সে নিগ্রো নয়, সে মরকো! 
দেশের একজন অধিবাসী, আমেরিকায় বেড়ীইতে আসিয়াছে । 


৮ 


॥ 


১১৪ নিগ্সোজাতির কম্মবীর 


তাহার রং কাল এবং ইংরাজীতে সে কথা বলিতে পারিত । 
কাজেই লোকেরা! তাহাকে নিশ্রো ভাবিয়। লইয়াছিল। যখন 
রটিয়! গেল যে, সে নিগ্রে। নয় আব কোন গোলযোগ থাকিল না। 
তাহার পর হইতে মরক্কোঁবাসী ব্যক্তিটি ইংরাজীতে কথা না বলাই 
শ্রেয়জ্ভান করিয়াছিল । 

লোহিত ছাত্রদের লইয়া হ্যাম্পটউনে এক বশসর কাটাইলাঁম । 
এই সময়ে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আর 'একটা স্থযোগ জুটিল। 
তাহার ফলে মামার টাস্কেগির কম্মে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে । 
মামণ্ঠীঙ্গ দেখিলেন, নৃতন নৃতন নিগ্রো। পুরুষ ও রমণীর! দলে দলে 
শিক্ষালাভের জন্য তাহার নিকট আবেদন করিতেছে । কিন্তু 
তাহাদের বড়ই দুরবস্থা । পয়সা দিয়া স্কুলে থাকা কঠিন, এমন 
কি, ছুই চারি খান কেতাঁৰ কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। 
সেনাপতি মহাশিয় ইহাদিগের জন্য একটা নৈশবিগ্ভালয় খুলিবার 
মায়োঙ্জন করিলেন । 

ব্যবস্থা হুইল যে, তাহার! দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়! খাটিবে এবং 
রাত্রে ২ ঘণ্টা মাত্র স্কুলে পড়িবে । এই কাজের জন্য তাহাদিগকে 
বিদ্ভালয় হইতে খোঁরাক দেওয়া হইবে । তাহা ছাড় নগদও 
কিছু তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে । এই নগদ টাকাটা সম্প্রতি 
তাহ।রা বিদ্যালয়ের ধনভাগারে জমা রাখিবে। ভবিষ্যতে 
তাহাদিগকে দিবাঁভাগের বিদ্যালয়ে ভত্তি করিয়া লওয়া যাইবে । 
তখন এ পুঁজি হইতে তাহাদের খোর।ক পোষাক চলিতে পারিবে । 
অবশ্য এইরূপে অন্ততঃ ডুই বৎসর কাল নৈশ-বিদ্যলিয়ে ন! 


আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত জাতি ১১৫ 


গূকিলে তাহার! দিবা-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না 
এবং দিঝা-বিদ্যালয়ের জন্য নিজ নিজ অভাবমোচনোপযোগী 
টাকাও জমা হইয়া উঠিবে না। অধিকন্তু এই দ্ুই বতসরব্যাপী 
জীবনযাপনের ফলে তাতারা কতকগুলি শিল্প ও কুষিকম্ম শিখিয়। 
ফেলিবে। তাভাদের পুথিব্দচাও কিছু কিছু ভইয়া৷ থাকিবে! 
এদিকে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়েরও কুধিবিভাগ এবং শিল্পবিভাগ 
সবিশেষ পুষ্টিলাভ করিবে । সুতরাং এই নৈশবিদ্যালযের দ্বাবা 
অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবন। | 

আমণ্ুঙ্গ মহোদয় তাহার এই নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ভার 
আমায় দিলেন। প্রায় ১, জন উও্সাহী ও কর্মঠ ছাত্র ও ছাত্রী 
লইয়া নৈশবিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ভ করা গেল। দিবাভাগে 
পুরুষেরা বিদ্যালয়ের কথাতখানায কাজ করিত এবং মেয়ের! 
ধোপার কম্ম করিত । দুই কাঁজই শত্যধিক কঠিন ছিল। কিন্তু 
ভাহারা বেশ ভাল করিয়া কবিত। এদিকে নৈশবিদ্যালয়ের জন্য 
পড় প্রস্তুতও তাহাবা মনোযোগের সহিত করিত। লেখাপড়৷ 
শেষ করিবার ঘণ্ট। বাজিয়া গেলেও তাহারা উহাতে লাগিয়া 
থাকিত। থুমাইতে যাইবাব সময় হইয়া যাইবার পরেও তাহারা 
আমাঁকে তাহাদদিগের পড়া বুঝাইয়! দিতে অনুরোধ করিত। 

ইহণদ্রিগের দিনের ও রাত্রের কাজ দেখিয়। শামি অতান্তু 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। ইহাদের পরিশ্রম স্বীকার এবং বিদ্যাত্যাসে 
মনোযোগের জন্য ইহাদিগকে আমি একটা নুতন নাম দিয়াছিলাম। 
তাহাদিগকে “কম্মীঠ-সমিতির” সদস্য বলিয়া ভাকিভাম। ক্রমে 


১১৬ নিশ্রোজাতির কম্মবীর 


হ্াম্পউন-বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল-- 
স্যাম্প ট্রনের বাহিরে এই নামেব আদর হইতে লাগিল । 
নৈশবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি ছাপান সার্টিফিকেটও দিতে 
আরম্ভ করিলাম । তাহাতে এইরূপ লেখ! থাঁকিত-- 

শ্হাম্পটন-বিদ্যালয়ের “কম্ধ্ঠ-সমিতিবঅমুক****অতা বলব 
নিযমিতরূপে কাধ্য করিয়। এই প্রশংসা-পত্রেব অধিকারী হইয়াছে” 
সমাজে এই প্রশংসা-পত্তগুলির আদর বাড়িতে লাগিল । সঙ্গে 
সঙ্গে হ্যাম্প টনের নামও সর্বত্র ছড়াইয়া পডিল। কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে ছাত্র সংখ্য| বাঁড়িয়া গেল । আজ সেই নৈশবিষ্ভালয়ে ৩০০। 
৪০০ ছাত্র লেখা পড়া শিখিয়। থাকে । হহার ছাত্রের ইতিমধে 
দেশের নানা সকন্ম্নে উচ্চস্থানও অধিকার করিয়াছে। 


ডল ভসল্তাস্স 


৯ 


টাক্কেগীতে পল্লীপর্যযবেক্ষণ 


এবাব হ্যাস্পটনে আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এক সঙ্গে 
চলিয়াছিল। মমি প্রকুতপ্রস্তাবে একজন ছাত্র শিক্ষকভাবে 
জাঁবন যাপন করিয়াছিলাম । 

লোহিত “ইও্িয়ান' ছাত্রদিগের পরিদর্শন আমার হাতে ছিল। 
নরপ্রতিষ্ঠিত নৈশবিষ্ভালয়েব শিক্ষকতাও আমি করিতাম। সঙ্গে 
সঙ্গে আমার নিজের উচ্চশিক্ষালাভও চলিতেছিল। মামি 
হ্যাম্পউন-বিদ্ভালয়ের একজন অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি 
নূতন বিষয় শিখিতে লাগিলাম। তীহার নাম রেভারেও ডাক্তার 
এইচ, বি, ফিমেল । আমষ্ট্রঙ্গের মৃত্যুর পর ইনি হ্যাম্পউনের 
পরিচালক হইয়াছেন । 

নৈশবিগ্ভালয়ে একবসর “কম্রঠ-সমিতি”কে পড়াইলাম । 
টদবক্রমে তাহার পর আমার একটা অভাবনীয় সুযোগ আসিল । 
তাহাতেই আমার জীবন-কন্দ্ আবদ্ধ হয়--সেই কাজেই আমি 
এখনও লাগিয়া আছি। 

১৮৮১ খুষ্টাব্দ অর্থাৎ আমার যখন প্রায় ২২২৩ বগসর বয়স 
দেই সময়কার কথ বলিতেছি । একদিন সন্ধ্যাকালে গিজ্ভার 
কার্ধ্য শেষ হইবার পর সেনাপতি আমন্টর্গ আমাকে বলিলেন, 


১১৮ নিশ্রোজাতির কর্ধাবীর 


“দেখ, আঁমি আলাবামা প্রদেশ হইতে একথানা চিঠি পাইয়াছি। 
কয়েকজন লোক সেখানে একটা শিক্ষক-বিদ্াঁলয় খুলিতে চাহেন। 
এই বিষ্যালয়ে নিগ্লোজাতিরই শিক্ষার ব্যবস্থ। হইবে । সম্ভবতঃ 
টাস্বেগী নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে তাহাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। কিন্তু তাহাদের একজন পরিচালক আবশ্যক । তীাভার' 
আমার নিকট লোক চাহিয়াছেন।” 

আলাবামাঁর পত্রলেখকগণ ভাবিয়াছিলেন, তাহাদের প্রস্তাবিত 
বিদ্যালয়ের জন্য নিগ্সোজাতীয় শিক্ষক পাওয়া বাইবে না। 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল' সেনাপতি মহাশয় তাহাদিগকে একজন 
শ্বেঙকায় লোকেরই নাম করিবেন । 

পরদিন সকালে সেনাপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 
আমি এ কাজ লইতে প্রস্তুত আছি কি না জিজ্ঞাসা করায় আমি 
বলিলাম, চেষ্টা করিতে পারি।” তিনি আলাবামায় উত্তর দিলেন, 
“মামি একজন নিশ্রোকে পছন্দ করিয়াছি, তাহার নাম বুকার 
ওয়াশিংটন । কোন শ্রেতাঙ্গের সন্ধান আমি দিতে পারিল'ম না। 
যদি এই নিগ্রো যুবককে আপনার! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন 
পত্রপাঠ লিখিবেন । ইহাকে পাঠাইয়া দিব 1” 

কয়েক দ্রিন পরে আমণট্রঙ্গের নিকট একট! তার আমিল। 
তিনি ছাত্রদের সঙ্গে রবিবারে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন । 
কাধ্য শেষ হইয়। গেলে তিনি তারের খবর ছাত্রদিগকে দিলেন । 
তাহাতে লেখা ছিল £--“বুকাঁর ওয়াশিংটনের দ্বারা কাজ বেশ 
চলিবে ৷ শীঘ্বই তাহাকে পাঠাইয়া দিন |” 


টাস্কেগীতে পল্লীপধ্যবেক্সণ ১১৯ 


বিদ্যালয়ের মধ্যে আনন্দ উত্সব হইল । শিক্ষক ও ছাত্রগণ 
মিলিয়া আমাকে বিদায়ভোজ দ্িলেন। আমি টাস্কেগী যাত্রা 
করিলাম । পথে কয়েকদিন আমার পল্লী ম্যাল্ডেনে কাঁটাইয়| 
গেলাম । 

আলাবামায় টাস্কেগী একটি ক্ষুদ্র নগর। ইহার লোক সংখ্য। 
মাত্র ২০০০। তাহার মধ্যে ১০০০ নিগ্রো ! দক্ষিণপ্রান্তের “কৃষণ- 
বিভাগে” এই জনপদ অবস্থিত । আলাবামা প্রদেশের অনেক- 
গুলি “কাউন্টি” বা জেলা । তাহার কয়েকটিতে নিগ্রোসংখ্য। খুব 
বেশী। কোন জেলায় শতকরা ৬০, কোন জেলায় শতকরা ৭৫ 
জন, কোন জেলায় এমন কি শত করা ৯০ জন নিশ্রোর বাস । 
যে জেলায় টাক্ষেজী নগর সেই জেলায় শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা 
নিতান্তই অল্প । এই জন্যই বোধ হয় এ অঞ্চলকে কৃষ্ণ-বিভাগ 
বল! হইত। 

শুনিয়াছি এ অঞ্চলের মাটি কাল বলিয়৷ উহার নাম কৃষ্ণ- 
বিভাগ হইয়াছিল । কাল মাটিই উর্ববর। এজন্য চাষাবাদের 
স্ববিধা এই সকল স্থানে বেশী। কাজেই এ অঞ্চলে গোলাম 
খাটাইলে লাভ হইবার আশ! যথেষ্ট । এই সকল কারণে 
গোলামীর যুগে গোলামথানা, গোলামাবাদ ইত্যাদি এই বিভাগকে 
ছাইয়৷ ফেলিয়াছিল। একে কাল মাটি তাহার উপর কাল 
লোকের বাস। সুতরাং কৃষ্ণ বিভাগ নাম শীঘ্রই সমাজে প্রচারিত 
হইয়! গেল। আমাদের স্বাধীনতালাভের পর হইতে কৃষ্জ-বিভাগ 
বলিলে প্রদেশ বিশেষ বুঝায় । আজকাল যে সকল স্থানে নিঞ্োর 


১২০ নিগ্রোজাতির কম্মবীর 


খ্য। বেশী সেই সকল স্থান কৃষ্ণ-বিভাগের অন্তর্গত বুঝিতে 
হইবে। 
টাস্কেণীতে পৌছিবার'পূর্বে্ব মনে করিয়াছিলাম যে, ওখানে 
বাড়ীঘর, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সকলই বোঁধ হয় আছে। আমাকে 
যাইয়াই শিক্ষকতার কণ্্ন আরম্ভ করিতে হইবে । আমি পৌঁছিয়। 
দেখি, কিছুই নাই, বাড়ী ঘর আস্বাৰ পত্র ত নাইই, এমন কি 
বিছ্ভালয়ের জন্য কোন স্থানও নির্বাচিত হয় নাই। সবই আমাকে 
নিজ হাতে করিয়া লইতে হইবে । তবে একথা আমি বলিতে 
বাধ্য যে, এখানে ইট কাঠ, চুণ শুরকি, খাতাপত্র ইত্যাদি নিজ্জীব 
পদার্থ ছিল না সত্য। কিন্তু এই সমুদয় অপেক্ষা সহজ্রগুণ মূল্যবান্‌ 
এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ ছিল। সে ওখানকার নিগ্রো সন্ভান- 
গণের শিখিবার আকাওক্ষা, মানুষ হইবার ব্যাকুলতা, জ্ঞানাজ্জনের 
জন্য আন্তরিক পিপাসা | তাহাদের বিদ্যালাভের নিমিত্ত আগ্রহ 
দেখিয়া আমি বুঝিলাম এবং মনে মনে বলিলাম যে, “ইহাই 
বিদ্যালয়, এই ক্ষুধা ও পিপাসাই বিদ্যালয়ের প্রাণ। এই ব্যাকু- 
লত৷ হইতেই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রাণ 
হুইতেই শরীর আসিবে । জায়গাঁজমি, বাঁড়ীঘর, আল্মারী চেয়ার 
ইত্যাদির অভাব এই আন্তরিকতাই পুরণ করিয়া লইবে। যেখানে 
আত্মা আছে, সেখাঁনে দেহের অভাব থাকিবে না ।” 
টান্কেগী সহরটা নিগ্রো-বিদ্যালয়ের পক্ষে একটি অতি 
উপযুক্ত স্থান মনে হইল। ইহার চারিদিকেই অনেকগুলি 
নিগ্রো-পল্লী। স্থনিও কিছু নিজ্জনস্-বড় রেল রাস্তা হইতে প্রা 
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৫1৬ মাইল দুরে । অথচ তাহার সঙ্গে একট! ছোট রেল লাইনের 
যোগ ছিল। তাহ! ছাড়া আব একটা সুবিধাও দেখিলাম । এই 
পল্লীর শ্বেতাঁজগণ বিদ্যার গাদর করিতেন। গোলামীর যুগ হইতে 
এখন পর্যন্ত এখানে শ্বেতাঞ্জেরা একটা বিদ্যালয় চালাই 
শাঁসিতেছিলেন। স্থতরাং লেখা পড়ার একটা আবহাওয়া! এই 
অঞ্চলে মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের স্ষ্টি করিত। অধিকল্দ . 
নিঞ্সোরাও নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিল না। তাহার! লিখিতে পড়িতে 
পারিত না বটে, কিন্তু শ্রেতাঙ্গদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক 
বিষয়ে ভাহারা উন্নত হইয়! িল। ছুই জাতির মধ্যে সঙ্ভাবগ 
মন্দ বুঝিলাম না। একটা দুক্টান্ত দিতেছি । এই সহরে একটা 
ধাতুর কারখানা ছিল। একজন শ্বেতা 'ও একজন নিগ্রো! ছু 
জনে মিলিয়। ইহার যৌথ মালিক ও স্বস্াধিকারী ছিলেন। শ্বেতা 
মালিকের মৃত্যুর পর ইহা সর্ববাংশে নিগ্রোর সম্পত্তি হয় । 

আমি এক বওসর পুর্ববে্কার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম । 
স্যাম্পটনের সুনাম এ অঞ্চলে বেশ কাজ করিতে ছিল বুঝিতে 
পারিলাম। টাক্কেগীর নিগখ্রো-সমাজ হ্যাম্পউনের শাদর্শে 
এখাঁনে একটি শিক্ষক-বিদ্যালয় খুলিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য 
তাহারা আলাবামার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিয়। 
বাধিক ৬০০০২ পাইবার আশা পাইয়াছেন। রাষ্ট্রেব কর্তারা 
নিয়ম করিয়াছেন ষে, এই টাঁক। হইতে শিক্ষকগণের বেতনাদি 
'দেওয়! ঘাইনে মাত্র । জমি, বাড়ী, আস্বাব, লাইব্রেরী ইত্যাদির 


জন্য এই টাকা হইতে কিছুমাত্র খরচ করিতে পারা যাইবে না। 
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মামাকে পাইধা নিগ্রোবা যারপরনাই সম্ুষ্ট হইল | সকলেই 
নানা উপাষে আমাব কার্যে সাহাধ্য কবিতে আদিল । 

আমি প্রথমেই স্থান খুঁজিতে বাহিব হইলাম। একটা 
জাষগ্রা পাওয়া গেল। সহরের মধ্যে নিশ্রোদ্িগেব একটা 
ধন্মন্দিব ছিল, তাহাবই পার্থে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখিতে 
পাইলাম । এই “পোডে! বাড়া”-টাতেই বিদ্যালয় খোল! হইল। 
বিশেষ বিশেষ উতসবাদি বা বন্তৃতা ও সম্গিলনের জন্য গিজ্জাঘরটি 
ব্যবহার কব্তাম। 

ঘর দুইটাই অতি জীর্ণ অবস্থায ছিল। বর্ষাকালে ঘরের 
তিতব বৃষ্টির জল চু'ইতে থাকিত। অনেক দিন ছাত্রে৷ আমার 
মাথায় ছাতা ধবিযষা বসিত--আমি ছেলেদেব পড় শুনিতাম। 
কোন কোন সমযে আমি যখন খাইতে বসিতাম আমাদেব বাড়ীর 
মালিক আমার মাথায ছাতা ধবিষা দাড়াইতেন। 

আলাবামাব নিগ্রোরা এ সমধে রাষনৈতিক ভুজুগে খুব মাতিয়। 
গিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা, আমিও তাহাদের আন্দোলনে যোগ 
দিষা তাহাদের কাধ্যে সাহায্য কবি। তাহার! অন্য জাতীয় 
লোককে বাহ ব্যাপারে বেশী বিশ্বাস করিত না। এজন্য তাহার! 
আমাকে বাহ্ীঘ আন্দোলনে যোগ দিতে বড় গীড়াগীড়ি করিল । 
এক বৃদ্ধ আসিয়া আমার কাণে প্রাষই জপিত---“ভায়া, তুমি 
এবার কাহাকে ভোট দিবে শ্হিব করিয়াছ ? আমার ইচ্ছা আমরা 
ধাহাকে দিব মনে করিয়াছি তাহাকেই তুমিও দিও। অনুরোধটা 
রাখিবে কি? আমর! কাগজ পত্র পড়িতে জানি না জানইত। 
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কিন্তু তাগা হইলে কি হয়? আমরা ভোট দিতে শিখিয়াছি। 
মামাদের ইচ্ছ| তুমিও আমাদের মতানুসারেই ভোট দাও ।” আর 
একজন বলিল, “আমরা কেমন করিয়া! ভোট দিয়! থাকি জান ? 
সাদা চামড়া-ওয়ালারা কি কবে আগে দেখি। দুরে দূরে থাকিয়' 
খবব লই, তাহারা কাহাকে ভোট দিল। যখন আমাদেব ওভাট 
দিবাব পাপা আসে আমবা চোক কাণ বুজিয়া ঠিক তাহাদের উল্ট' 
কবি। কি বল, ভায়া, আমরা মন্দ করি কি 

"এই ছিল বিশ বসব আগেকার নিগ্রো-বাষ্ট্রনীতি। আজ 
আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ মনোভাব আমাঁ- 
দের সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছে । আমরা এখন কর্তব্য বুঝিয়াই 
কাজ করিয়া থাকি । শ্বেতাঙ্গ বাহ। করে, কৃষাঙ্গের ঠিক তাভাখ 
বিপরীত কর! উচিত--একবপ ভাবনা আমাদের নিগ্রোমহলে 
আনেকটা কমিয়াছে । র 

১৮৮১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি টান্কেগীতে 
পৌঁছি। প্রথম মাসেই আমি বিদ্ভালয়ের জন্য স্থান বাছিয 
লইলাম এবং আলাবামাপ্রদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিলাম। 
লোক জনের আথিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থ!, সামাজিক অবস্থা 
সবই তন্ন তন্ন করিয়া! বুঝিতে যত্ব লইলাম | সঙ্গে সঙ্গে জেলা- 
গুলির ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে টাক্ষেগী-বিদ্যালয়ের কথ গ্রচার করিযা . 
বেড়াইলাম। অভিভাবকগণের মজে আলাপ পরিচয় করিয় ছাত্র 
সংগ্রহেও নিযুক্ত রহিলাম ! 

আমি অধিকাংশ সময়টা পলীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া 
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কাটাইতাম। একটা গরুর গাড়ীতে অথব। একটা খচ্চরে চড়িযা 
আঁমার এই 'দফর' হইত । দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
কামবায় আতিথা গ্রহণ করিতাম। তাহাদের সঙ্গেই খাওষা 
দাওখ! এবং স্থথ দুঃখের গল্প চলিত । তাহাদের বাগাঁন, আবাদ, 
পাঠশালা, মন্দির ইত্যাদি সবই দেখিতাম । অবশ্য তাহাদিগকে 
আগে কোন খবর পাঠাইতাম না। হঠাৎ যে গ্রামে যাইয়। 
উপস্থিত হইতাম তাহার কোন গৃহস্থের ঘরে অতিথি হইয়! পড়ি 
তাম, এ জন্য তাহাব আমাকে আদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবাব 
স্থুযোগ পাইত না । ইহাতে আমার লাভই হইত। কারণ এই 
উপধষে তাহাদের স্বাভাবিক “আটপৌবে” চাল-চলন বেশ ভাল 
রকম বুঝিতে পারিতাম । 

এইকূপে আলাবামা প্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিষ! 
নি্রোসমাজের পুর্ববাপর সকল অবস্থাই আমি জানিতে পারিলাম। 
আমি শেষে এই অঞ্চলের জেলা, নগর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, 
অলিগলি ইত্যাদি আঁমার নথদর্পণে দেখিতে পাইতাম । 

নিগ্লোসমাজে দাখিদ্র্যের প্রকোপ অত্যধিক দেখিলাম । 
তাহাদের বাড়ীঘর ছিলই না বলিলে অন্যায় হইবে না। একটা 
ছোট কামরার মধ্যে সমস্ত পরিবার শুইয়া! থাঁকিত। আত্মী 
, স্বজন কুটুন্ধ বন্ধুবান্ধব অতিথি সকলেরই সেই কামরায় স্থান 
হইত) আমাকে এইরূপ সকলের সঙ্গে একই কামরায় এবং 
এমন কি একই বিছানায় বহ্ছ রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে । আঁনের 
সুবিধা প্রায় কোন বাঁড়ীতেই থাকিভ না। এমন কি মুখ হাত 
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ধুহবারও জায়গা ছিল না। তবে ঘরের বাহিরে উঠানেব কোন 
স্বানে হাত পা ধুইবার জন্য জল রাখ হইত । 

কটি ও শুকরের মাংস প্রধান খাদ্য ছিল। রুটি ও ডাল ছাড়া 
অনেক পরিবারে আর কোন খাদ্য জুটিত না। নিকটবন্তী কোন 
সহরেব দোকান হইতে পল্লীবাসীরা বেশী দামে মাংস ওঞ্রটি 
ইত্যাদি কিনিয়। আনিত। বড়ই আশ্চর্যেব কথা, তাহারা নিজে 
জমি চষিয়া শাকশস্তী ফলমুল ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া লইতে 
চেষ্টা করিত না । এমন কি, এ বিষয়ে তাহাঁদেব কোন ধারণাই 
ছিল না। ছুনিয়ায় যাহ! কিনিতে পাওয়। যাঁধ তাহার সমস্তই 
যে ঘবের সম্তুখবন্তী জমিতে উৎপন্ন করিয়া লওয়৷ বাইতে পারে, 
এ কথা তাহারা ভাবিতে পারিত না। সহর হইতে মামুলি ডাল, 
আটা ও মাংস বেশী পয়সায় কিনিয়। আনিভেও তাহারা প্রস্তুত | 
অথচ অল্প ব্যয়ে স্থখে খাইবার পরিবার স্ত্রযোগ যে তাহাদের 
বাড়ীতেই রহিয়াছে তাহ! এই সকল পল্লীর অধিবাসীরা জানিতই 
না! ঘরে তাহার শস্ত ষে একেবারে বুনিতই না--তাহ! নয়। 
তাহার। কেবলমাত্র তুলার চাষই করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে 
ভাহাব। এতই মজিয়াঁছিল যে, ঘরের ুয়ার পব্যস্ত তাহাদের 
তুলার ক্ষেত আসিয়া পৌঁছিত। তথাপি ছুই চারি হাঁত জমি 
স্বতন্র করিরা দৈনিক আহারেব জন্য ফসল তৈয়ারী করিতে 
তাহাবা যত লইত না। 

দুঃখের কথা আর কি বলিব ? এই সকল দরিত্রের কুটারে' 
হানেক স্থল আমি মহামূল্য শেলাইয়ের কলও দেখিয়াছি । প্রাক 


১২৬ নিগ্লোজাতির কম্মাবীর 


২০০২ দরিয়া কল কেনা হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার করিবার যোগ্যতা 
খুব কম লোকেরই দেখিতে পাইতাম । মাঁস মাস আংশিকভাবে 
৫২ বা ১০২ করিয়া তাহাগ! অতি কষ্টে কলের দাম শোধ করিত 
কিন্তু কল ঘরের এক কোণে পড়িয়াই থাকিত। আবাব সৌছিন 
'ঘর্তিও তানেক পবিবাবের আস্বাবেব মধ্যে দেখিতাম । জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিয়াছি-_-এই সকল ঘড়ির মুল্য প্রায় ৫০২1 এ দিকে 
ত এত সভ্যতা, বিলাস ও বাবুগিরির লক্ষণ । কিন্তু সামান্থা 
গ্রাসাচ্ছাদনের নিয়মই তাহাবা শিখে নাই । তাহারা খাইতেই 
জানিত না। আমি এক গ্হস্থের বাডজীতে অতিথি হুইযাঁছিলাম | 
তাহার ঘরে এ সকল ভাল ফ্যাশনের মাস্বাৰ পত্র কিছু কিছু 
ছিল। কিন্তু খাইতে বসিয়া দেখি--একটা টেবিলে মামরা পাচ 
জন খাইতেছি অথচ 'একটি মাত্র চামচ! এবং একটি মান্র কাটা । 
এঁ একটির দ্বারাই পাঁচ জনের কাজ চালাইতে হইল ! অথচ সেই 
কামরারই এক, কোণে একটা প্রকাণ্ড টেবিল ভারমনিধা্ শোভা। 
পাইতেছে। তাহাব মুল্য ২০-২ | দেখিয়া মবাক্‌ হইলাম, আব 
ভাবিলাম, ইহাদের কি কাগুভ্ভ্তান নাই ! “অগ্যান? বাজাইয়া স্য 
হইতে শিখিয়াছে--অথচ এখনও আহারের নিয়মই জালে না । 
অবশ্য বল! বাহুল্য, প্রায়ই দেখিতাম মালিকেরা কেহই মরগান 
বাজাইতে জানে না। ঘড়ি দ্বেখিষ়া! সময় বলিবার বিদ্যা কাহা'বও 
নাই। ঘড়ি মেরামত করা ত দূরের কথ, কাটা চালাইয়। সময় 
ঠিক রাখিতেই কেহ জানিত না। ব্যবহারাভাবে উহ্থার চাবি নষ্ট 
হইয়! গিয়াছে । আর শেলাইয়ের কলও যত্বাভাবে এবং লোকা- 


টাস্ক, 'ধ্যবেক্ষণ রঃ 


বে ধ্বংসের পথে যাইতেছে । অথচ অত দামী জিনিষের ; | 
.কবারে দিবার ক্ষমতা নাই বলিয|। তখনও মাসিক ৫1৭২ হিস ৃ 
[ম শোধ করা হইতেছে ! ৃ 
এক বাড়ীতে আমি পরিবারের সকলের সঙ্জে টেবি 
গাইতে বসিলাম । তাহারা বে টোঁবলে খাইতে শিখিয়াে 
মামার বিশ্বাস হইল না । অতটা সৌন্দর্য জ্ঞান তাহাদের জে 
নাই । অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি একজ ন ভদ্রলোৰ 
কতাহাদের গৃহে অতিখি হুইয়াছি, কাজেই আমার খাতিরে তাহারা 
টেবিলে খানা পরিবেষণের আয়োজন করিয়াছে । 
১ সাধারণতঃ তাহাদের ভোজন ব্যাপার নিতান্তই পশুজনে! 
চিঅ। ঘুম হইতে উঠিয়া নিগ্রোরমণী উনানে কড়া চাপাইয়! দেয়, 
তাহাতে মাংস, ডাল, যাহ। হউক ভাজা হইতে থাকে । দশমিনিট 
পরেই উহা! নামাইয়। লওয়া হয়। খানা প্রস্তুত হইয়া গেল 
বাড়ীর কর্তা কাজে বাহির হইবার সময়ে হাতে একটা! রুটি ার 
কিছু তরকারী লইয়৷ যায়। পথে খাইতে খাইতে কম্মক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয় । ক্ত্রাঘরের এক কোণে বসিয়। হয়ত খাইতে থাকে 
অথবা উনানের কড়। হহতে ও খানিকটা মুখে দিয়া চিবাইতে থাকে । 
আর ছেলেপিলের। উঠানে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে রুটি ও 
মাংদ যাহ! পায় তাহাই গলাঁধঃ$করণ করে । অবশ্য ছেলেদের 
কপালে মাংস প্রায়ই জুটিত না। মাংসের দাম খুব বেশী। 
সকালবেল্যর খায় এইরূপে সমাপ্ত হইত। পরমূতুত্তে 
সকলে সপরিবারে তুল ক্ষেতে হাজির। ছেলে বুড়া কেহুই 


রং 


1 
নিশ্রোক্ীতির কর্্ববাধ 


নু 
তে থাকিত না । সকলকেই, ষে যেমন পারে, খাটিতে হট 
[1কা পধ্যন্ত মাঠে যাঁইত। তুলাব বস্তার পাঁশে তাহাকে বসা" 
থাহইত। ম| কীজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহান্সে 
[খিয়। আদিত। মধ্যা্ু-ভোজন এবং নৈশভোজন ব্যাপার 
শকীলবেলার আহারেরই মত ছিল। 
তাহাদের নিত্যকন্দ্রপদ্ধতি এইরূপ । শনিবার ও রবিবাকে 
জীবনযাপন-প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। শনিরার নিগ্রোর! সপরিবা ৯ 
সহরে আদিত। সমস্ত দিনটাই প্রীয় সহরে কাটাইত। অহ ৯ 
যাইত “বাজার করিতে” ! অথচ তাহাদের ঘা” অবস্থা তাহাতে দ । ৫. 
মিনিটের বেশী বাজার করিবাঁব জন্য কোন মতেই লাগিতে পা: ১ 


মা। আর একজন লোক গেলেই চলিতে পারে । কিন্তু রে 
হুইবে না। সমস্ত পরিবারই বাজারে যাইবে । ৮১০ ঘণ্ট'' স 
টা 


থাকিয়। বাড়ীতে ফিরিত। দিনটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া / 
মেদুয় পুকষ জায়গায় জাঁরগায় জটলা করিয়! নাকে নগস্তয গু জিত 
অথবা ধূমপান করিত। এই গেল শনিবারেব পা লা ৰ 

রবিধাব তাহার! একটা বড় সভা করিত । সেই সভায় খোস- 
গল্প বেশ চলিত। 

তাহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় দে খতাম। প্রায় 
জেলারই পল্লীবাসীরা ধণগ্রান্ত। শস্য যাহা, উৎপন্ন হইত সমস্তই 
পূর্নব হইতে পাঁওনাঁদারদিগের নিকট “রন্ধন ' থাকিত। 

পাঠশাল গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি স+ঠ কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্র 
তাহাদর জদ্থা বাড়ী ঘর, জায়গা লেন ব্যবস্থা করেন নাই। 


টান্বেগীতে পল্লীপর্যযবেক্ষণ ১২৯ 


কোন গির্জাঘরে অথবা মামুলি কাঠের কুঠরীতে ইস্কুল বসিত। 
শীতকালে ঘরগুলি গরম রাঁখিবাঁৰ কোন বন্দোবস্তই ছিল ন1। 
ছেলে ও মাষ্টারেরা বড় কষ্ট ও অন্ুবিধা ভোগ করিত । উঠানের 
এক স্থানে কাঠের আগুন জ্বালান হইত । আগুন পোঁহাইবার 
জন্য ঘর হতে ছাত্র ও শিক্ষকের! প্রয়োজন মত বাহিরে আসিত। 
এদিকে শিক্ষকদের যেমন বিদ্যা তেমন চরিত্র । 

পাঁচ মাস করিয়া বৎসরে ইস্কুল খোলা থাকিত। একট! চোঁথা 
কাল বোর্ড ছাড়া বিদ্ভালয়ের আস্বাব কিছুই কোথাযও দেখি 
নাই । পুস্তকাদি সাজসরঞ্জাম ছিল না। একবার একটা 'পোঁড়ো। 
কাঠের কামরায় ঢুকিষা দ্েখি-_পাঁচজন ছাত্র জড়াজড়ি কবিয়! 
একখান বই পড়িতেছে ! প্রথম দুইজন সন্মুখে বসিয়৷ পুস্তক- 
খানা ধবিয়া আছে। ইহাদের পশ্চাতে আর দুইজন দাঁড়াইয়া 
প্রথম ছ্ুইজনের ঘাড়ের উপর দিয়া দেখিতেছে । এই চারিজনের 
পশ্চাতে একটি ছেদ্ে। উকি মারিয়া, যাঁহ। হয়, পড়া খুঝিন্েছে। 

বিদ্ভালয়ের ধেরূপ অবস্থ। ধন্মন্দিরগুলির গবস্থ৷ তাহা 
হপেক্ষা ভাল নয়। গির্জাঘবগুলি জীর্ণশীর্ণ। ধন্ম প্রচারকগণও 
বি্ভায় এবং চরিত্রে শিক্ষক মহাঁশয়গণেরই অনুরূপ | 

আুলারামা প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি অনেক 
লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাহাদের সে কথ| বাসায়. 
নিঞ্রোজাির চিন্তার ধারা বুঝিতে পারিলামএ একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। তাহাতেই, আপনার], বুঝিবেন.. উহাদের ম্চনগ গতি, 
কিরূপ ছিল। একজনকে আমি তাহার বংশ-কখা ও পারধারের ৰ 


১৩২ নিগ্রোজাতির কম্ম্মবীর 


১৮৮১ সালে ৪ঠা জুলাই তাবিখে সেই পোঁড়ো বাড়ীতেই 
স্কুল খুলিলাম। কুষ্ণাঙ্গ-সমীজ খুব উৎসাঁহেব সহিত আমার 
কাধ্যে সাহায্য করিল। শ্বেতাঙ্গস-সমাজের অনেকেই আমার 
উপর বিরক্ত হইলেন! তাহারা নিখ্বোমহলে শিক্ষাবিস্তাবের 
বিরোধী । তাভাদের বিশ্বাস নিগ্রোরা লেখা পড়া শিখিলে ক্ষেতের 
জন্য, কুলী পাওয়া যাইবে না-_গৃহস্থালীর জন্য চাঁকব জুটিবে না। 
নিগ্রোরা আর শারীবিক পবিশ্রাম করিতে অস্বীকার করিবে-- 
তাহাদের মধ্যে বিলাস ও বাবুগিরি প্রবেশ করিবে । ফলতঃ 
দেশময় আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্রীঘ বিপ্রাৰ উপস্থিত হইবে । 

শ্বেতাঁঙ্দের এরূপ বিশ্বীসের যথেষ্ট কারণও ছিল। এতদিন 
যে সকল নিগ্রো লেখা পড়৷ শিখিয়াছে তাহারা সকলেই বাবু ! 
আজ কাল মাথায লম্বা টুপি, চোঁখে সোনার চস্মা, হাতে গিপ্টি 
কর! ছড়ি, পায়ে সৌখীন বুট--ইত্যাদি আমাদের “শিক্ষিত” 
নিগ্রোর লক্ষণ হইয়। পড়িয়াছে। কাঁজেই আরও শিক্ষার প্রসার 
হইলে নিগ্রোরা যে ক্রমশঃ কিস্তৃতকিমাকার জানোয়ার হইয়া 
পড়িবে এরূপ সন্দেহ কৰা অন্তাফ নহে । কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার 
আদর্শ বদলান যায়, এবং আদর্শ বদলাইতে পারিলে শিক্ষিত 
লোকের মতি গতি, ভাব ভঙ্গী ইত্যাদিও বদলান যায়। যথার্থ 
শিক্ষাপ্রচার কবিতে পারিলে প্রকৃত “মানুষই গড়িয়া! তোল। 
সম্ভব । এই শ্বেতাঙ্গগণ তাহা বুঝিতেন না। এজন্য তাহারা 
আমা কন্মের বিরুদ্ধেও ঈাড়াইলেন । 

যাহা হউক, টাক্ষেগীতে শিক্ষা প্রচার-কর্মে মামার ুইজন বন্ধু 


আস্তাবলে বিদ্যালয় ১৩৩ 


মিলিয়াছিল। একজন শ্েতাঙ্গ, আর একজন কুষ্ণা্জ । ইহীরাঁই 
সেনাপতি আমপ্ঙ্গকে লোকেব জন্য লিখিয়।ছিলেন। ইহারা বিগত 
বিশবৎস৭ ধরিয়া আমার কাণ্যে সাহাব্য কবিয়া আসিতেছেন। 

শ্বেতাজ ব্যক্তিব নাম জঙ্জ ক্যাম্প বেল্‌। ইনি পূর্বেব অনেক 
ক্রীতদাসেব মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইনি একজন বড় সওদাগর । 
শিক্ষাপধিচাঁলন। সম্বন্ধে ওভার অভিজ্ঞতা ষণ্সামান্ত । কৃষ্ণাঙ্গ 
ব্যক্তির নাম লুইস্‌ য্যাডাম্স। ইশি পুর্বেব গোলামী করিয়াছেন, 
এক্ষণে চামড়ার কাজ ও লোগ। পিল দস্তার কাঁজ করিয়া অন্ন 
সংস্থান করেন । গোলামীব যুগে ইনি জুত। তৈয়াঁবী, জুত। 
মেবামত, ঘোড়ার লাগাম ভৈয়াবী, এবং কর্মকার ও সুত্রধবের 
কাধ্য ইত্যাদি নানাবিধ কাবিগরি শিক্ষা করিয়াছিলেন । ইনি 
কোনদিন বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখা পড় শিখেন নাই কিন্তু দেখিয়! 
শুনিয়। পামান্যরকমেব কেতাবী-শিক্ষা লাভ করিয়াছেন । 

বুঝিলাম, এই দুই ব্যক্তির জীবনে কম্মেবই প্রধান্য রহিয়াছে। 
ইহারা কতকট। “আটগীঠে কর্মঠ ও কিরিতকন্মী' লোক । কাজেই 
আমার শিক্ষাপ্রণালী ইহাব1 খুবই পছন্দ করিলেন । 

এই সঙ্জে একটা কথা অবান্তরভাবে বলিতে চাহি। 
য্যাডামসেব বিচক্ষণত! এবং চিন্তাশীলতা দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ 
হইয়াছিলাম। চিরজীবন নিয়মমত শিল্পে, কৃষিকাধ্যে অথবা 
ব্যবসায়ে লাগিয়! থাঁকিলে বুদ্ধিশক্তি ষথেষ্টই মার্জিত হয়। কর্ম্দ 
করিতে করিতে চিন্ত। করিবার ক্ষমতা আপনা আপনি বাঁড়িতে 
থাকে । গ্রন্থপাঠি না করিয়াও সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে দৃষ্টি 


১৩৪ নিগ্সোজাতির কন্ধমবীর 


নিক্ষেপ করিবার যোগ্যত। জন্মে । আমার নিগ্রো৷ বন্ধু ফ্যাড/ম্স 
এই কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত । তিনি গোঁলামীৰ যুগে শিল্পকর্দে 
জীবন-বাঁপন করিয়! উচ্চ অঙ্গের চিস্তাশক্তি অর্জন করিয়াছিলেন' 
গোঁলামীযুগেব শিক্ষা বাস্তবিক পক্ষে এই উপায়ে সনেক লোঁকবে 
কম্মুঠি ও চিন্তাশীল করিয়৷ তুলিয়াছে । গোঁলামীর এই ম্ুফল 
উল্লেখ কন! আমি অবশ্য কর্তব্য বিব্চেন৷। করিতেছি । এমন কি, 
আমি এরূপও বলিতে চাহি যে, আজকাল দক্ষিণ অঞ্চলের লোক 
সমাজে কম্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিখ্সোদেব সংখ্য' 
নিতান্ত অল্প নয়। নিগ্রোদের এপ চিন্তাশীলতাৰ কারণ 
গোলামীযুগেব কৃষিকন্মে অথবা শিল্পকাধ্যে অভ্যাস । 

ত্রিশজন ছাত্র লইয়। পাঠশালা খোঁলা হইল । আমিই এক 
মাত্র শিক্ষক । ছাত্রদের দধ্যে মেয়ে পুক্ষ ছুই-ই প্রায় সমান 
ভাবে ছিল। উহারা সকলেই টান্সেগীব সমীপবস্তী পল্লীসমূহের 
অধিবাসী । আরও অনেক ছাত্র ভণ্তি হইতে চাঁহিল। কিন্তু 
আমরা নিতান্ত শিশু ছাত্র গ্রহণ করিলাম না। পনরবতসর 
বয়সের কম কোন ছাত্র আমরা লই নাই। যাহারা পুর্বেব কিছু 
শিক্ষা পাইয়াছে এবং শিক্ষকতার কর্মে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে 
লইয়! কাধ্য আরম্ভ করিলাম । 

আমর! যে সকল ছাত্র গ্রহণ করিলাম তাহারা অনেকেই ৪০ 
বৎসরের হইবে। তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন ছ।ত্রও আসিয়াছিল। 
দেখিতাম, অনেক ছাত্র তাহাদের শিক্ষকগণ অপেক্ষা বেশীই 
জানে । বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে এই শিক্ষক ও 


আঁস্তাবলে বিদ্যালয় ১৩৫ 


ছাঁত্রগণের মামুলি ধারণাই ছিল। তাহারা বড ঝড় বই পড়িয়াছে 
_.খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার কবিতে শিখিযাঁছে । লম্বা 
চৌড়। নাম ওয়ালা বিয়ের নাম কন্তে পারিলেই তাহাব৷ খু 
হয়। তাহাবা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা কিঞ্ি ভ্ঞীনের 
অধিকারী । তাহারা এই সকল “বড় কথা"ব জাহির করিয়! 
বেড়াইতে অত্যধিক লালাঁয়িত। 

বিদেশী ভাঁষ! শিখিবার ইচ্ছাটা নিখ্রোসমাজে একটা নেশার 
প্বিণত হইয়াছিল । আমি আলাবামা প্রদেশে পল্লীপত্্যবেক্ষণ- 
কালে দেখিতে পাই যে, একটি যুবক অতি কদধ্য ঘবে পরিক্ষার 
কাঁপড় চোঁপড় পরিয়। বসিয়া আছে, অথচ ভাহীব হাতে একখানা 
ফবাসী ভাষার ব্যাকবণ-গ্রন্থ | 

আমার এই প্রথম ছাত্রদিগের পুঁথিগত বিদ্যার বড়াই দেখিয়া 
সত্যসত্যই লজ্জিত হইতাম । তাহাঁব! ব্যাকরণের লন্ঘা লম্ঘা সুত্র 
আওড়াইয়া মনে করিত তাহারা কতবড়ই না৷ পণ্ডিত। অথচ 
ভাঁষাজ্ঞান তাহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। অনেকে গণিতের 
ফন্মুলাগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে_স্থুদকষা' ডিসকাউন্ট, 
উক সব বিষয়েরই সূত্রগুলি তোতাপাখীর মত বলিতে 
শিখিয়াছে। অথচ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে চোখে দেখে নাই 
._এমন কি নামও শুনে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের খাতীপত্র 
কেমন করিয়া লিখিতে হয় তাহা জানে না। টাকা পয়সার 
হিসাব রাখিবার নিয্ম কখনই দেখে নাই। বলা বাহুল্য তাহারা 
₹সীরের কীজকন্মের মধ্যে গণিতশাস্ত্ের প্রয়োগ ম্ব 


১৩৬ নিগ্সোজাঁতির কন্মবীর 


নিতান্তই অনভিজ্ঞ । কাজেই অঙ্কে তাহাদের মাথা একেবারেই 
খোলে নাই । 

যাহ! হউক এজন্য ইহাঁদিগকে দোষ দ্রিয়া লাঁভ নাই । তাহার! 
যে নিয়মে শিখিযাঁছে তাহার ফল আর কত ভাল হইতে পারে ? 
তবে তাহাদের আন্তরিকতা, শিখিবার ইচ্ছা, মানুষ হইণার 
আকাঙক। পুর্ণমাত্রীয়ই বর্তমান ছিল। এজন্যই আমি হতাশ 
হইতাম না। 

তাহারা যে বই মুখস্থ করিয়া এবং কতকগুলি সুত্র ও শব্দ 
আওড়াইতে আওড়াইতে নিতান্ত কাগুজ্ভীনহীন হইয়া পড়িয়াছে 
তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম ৷ তাহাদেব সাংসারিক জ্ঞান একে- 
বারেই জন্মে নাই। একজন ছাত্র মাণচিতের কোন্‌ স্থানে 
আফ্রিকার শাহার! মকভুমি অবস্থিত বিনা ক্লেশেই দেখাইয়া 
দিল। এমন কি চীন দেশের বাঁজধানী পরাস্ত সেই মানচিত্রের 
মধ্যে খু'জিয। বাহির করিল । কিন্ত জমির উত্তব দক্ষিণ ভাল 
করিয়া নির্দেশ কদিতে সে শিখে নাই । টেবিলে খাইতে বসিয়া 
দেখি কোন্‌ দিকে বাটি কোন্‌ দিকে গ্রাস রাখিতে হয় তাহার ইহা 
জানা নাই ! কেতাবী শিক্ষার ফলে সত্যসত্যই তাহারা নিরেট 
মুর্খ হইয়া পড়িয়াছে। 

দেখিতে দোখতে একমাসের মধ্যে ৫০ জন ছাত্র হইয়া! গেল। 
সপ্তাহ ছয়েক পরে আমি আমার কর্মে একজন নৃতন সহায়ক 
পাইলাম। শ্রীমতি ওলিভিয়। ডেভিড্সন নামে একজন শিক্ষিত 
রমণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষা ও সেবা- 
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কার্যে তাহার যথেষ্ট পটুত্ব ও অভিজ্ঞত! ছিল । নি্রো-সমাজের 
নানা স্থানে তিনি ইতিপুর্ব্ব শিক্ষাবিস্তার কন্মে নিযুক্ত ছিলেন । 
তিনি হ্যাম্পটন-বিদ্যালঘ্েব একজন গ্রাজুষেট 1 জাতিতে তিনি 
নিগ্রো। । 

নানা স্থানে বসবামের ফলে এবং নানা কম্মুক্ষেত্রে কাধ্য 
করিয়া তিনি নিদ্যাদাঁনেব অনেক নুহধন নূতন প্রণালীর পরিচয় 
পাইয়াছিলেন। তীহার মাঁগাধ সর্বদা কন্মের নব নব উপাঁয় 
আসিত। তীহাঁর উদ্ভীবিত কাব্য প্রণালীর সাহায্যে আমাৰ 
টাস্ষেগী বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাঁধিত হইয়াছে । 

তিনিও আমারই মত পুথি বিদ্যার শাঁদর করিতেন না। 
আমরা ছুই জনে দেখিলাম, আমাদের ছাত্রেরা লেখ।পডায় মন্দ 
কল দেখাইতেছে না। কিন্তু স্বাস্থ্যবন্ষা, শরীরপারন ইত্যাদি 
বিষধে তাহারা কোন যতই লয় না| তাভাদেব গৃহে এ সম্বন্ধে 
কোন চেষ্টা নাই । কাজেই বিদ্যালয়েও তাহারা অপরিষ্কার 
ভাবেই থাঁকিত। আমর| বুঝিলাম--ইহাদের মধ্যে কেতাবী 
শিক্ষা বেশী প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। আমবা স্থির 
করিলাম-_-প্রথমতঃ ইহাদের শরীর গঠন করিবার বাবস্থ। করিতে 
হুইবে। দাতমাজা, হাত পা ধোয়া, কাপড় পরিক্ষার করা, খাওয়া 
পরা, ঘর ঝাড়া ইত্যাদি বিষয় ইহাদিগকে প্রথমেই শিখান 
আবশ্যক । গ্রহকর্ম্নে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ইহা'দিগের স্বাস্থ্যজন্তান 
ও সাংসারিক জ্ঞান জন্মিতে পারিবে । তাহার পথ এক আঁধট। 
অন্নসংস্থানের উপায়ও ইহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া! আবশ্যক । 
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(কবল দেখান নহে-_ হতে কজমে শিখান আবশ্যক । তাহা 
১ইলে ভবিষ্যতের খাওয়া পরার সংস্থানও হুইভে থাঁকিবে । জঙ্গে 
সঙ্গে কম খরচে ও কম সময়ে বেশী কাঁজ করিবার চেষ্টা, 
গ[রশ্রমের উপকারিতা, অমধনিষ্টা ইত্যাদি নানা জ্দগুণেরও 
ইহারা অধিকারী হইতে পাঁবিবে। 

তামরা! দেখিলাম, পল্লীতে কাঁষকাঁ্্যই ইহাদের অন্নসংস্থীনের 
প্রধান উপায়। শতকর। প্রায় ৮৫ জন নিগ্রো চাষ আবাদের উপর 
বাঁচিয। থাকে । কাজেই আমরা চাষ আঁবাদেব উপষোগী করিয়। 
আমাদের ছাত্রগণের জন্য বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে চেগ্িত 
ইলম । যাহাতে তাহ'র! সরে বাবু না হইয়। পড়ে তাহার 
প্রতি বিশেব দৃষ্টি রাখিলাম। লেখাপড়া শিখিবার পর যেন 
৬াহার। আবার জমি চষিতে পারে এবং পশুপালন করিতে প্রবুত্ত 
হর--এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমবা শিক্ষার প্রণালী স্থির 
করিতে লাগলাম । তাহার! বিগ্ভালয়ের গুরুমহ।শয়ও হইতে 
পারিবে-অথচ কৃষিকর্ম্মেও লজ্জা বোধ করিবে না-এই আদর্শে 
আমরা টাস্কেগী বিদ্যালয়ে নিয়ম ও কাঁধ্যপ্রণালী উদ্ভাবন 
করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম । 

এক কথায়, অর্ধশিক্ষিত কুশিক্ষিত এবং চরিত্রহীন বাবু- 
সমাজের পরিবর্তে আমরা স্রশিক্ষিত চরিত্রবান চাবী ও শিল্পীর 
পরিবার গঠন করিবার জন্য সকল উদ্যোগ করিতে প্রয়াসী 
হইলাম । আমর৷ স্থির করিলাম, গ্রন্থপাঠকে অতি নি্গ স্থানে 
রাখিব তাহার পরিবর্তে আমরা লংসারের কাজকর্মের 
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সাহাধ্যেই নিশ্লোপুরুষ ও রমণীগণকে গড়িয়া তুলিব। এই 
নৃতন শিক্ষীপ্রণালী কাঁষ্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ 
করিতে লাগিলাম। 

কিন্তু কার্য উদ্ধার কন। যায় কি করিয়া ১ আমাদের 
স্থানাভাব ত যথেষ্ট । কয়েকজন নিগ্রো। অনুগ্রহ করিয়া বিনা- 
পয়সায় দেই পোড়ে বাঁড়াটা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহার কারতে 
দ্রিয়াছেন এই ষা রক্ষা । ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাঁড়িতে।ছল। 
ইনারাই ৩ আমাদের নুতন আদর্শ পলীতে লইয়া যাইন্স' 
ভবিষ্যতের পল্লীসেবক, পল্প।-শিক্ষক, ও পল্লী-সংস্কীরক হইবে। 
এই ছাত্রগণই ত আমাদের যন্ত্র স্বরূপ থাকিয়া সমাজে সকল 
প্রকার উন্নতিব আকাঙ্ক্ষা ও বীজ বপন করিবে ! কিন্তু ইহা 
'দিগকে এখন স্থান দিই কোথার ? 

তিন মাস আমাদের বিদ্যালয়ে» কাঁধ্য চলিল। প্রতিদিনই 
সকল দ্রিকে উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম । আলাবামার 
ভিন্ন ভিন্ন জেল! হইতে কত ছাত্র আসিতে চাহিল। বুঝিতাঁম, 
আমাদের নামও প্রদেশময় ছড়াইয়। পড়িয়াছে । 

এই সময়ে একটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল। টাস্বেগীর 
প্রায় দেড়মাইল দুরে একটা পুরাতন গোলামাঁবাদ বিক্রী হইবে 
জানিতে পারিলাম। মূল্য ১৫০০২1। জমির মালিক আমাদের 
নিকট দুই কিন্তীতে টাকা লইবেন । একে জমিটা সস্তা তাহার 
উপর এই অনুগ্রহ । কিন্তু হাতে যে আমাদের এক পয়সাও 
নাই--৭৫০২ প্রথমেই দিব কিরূপে % বিপদ বুঝিয়া হ্যাম্প উনের 
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ধনরক্ষক মার্শ/ালের নিকট ধার চাহিলাম। তিনি লিখিলেন, 
“হাম্পটউন বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে টাকা ধার দিবার নিয়ম 
নাই। তে আমি নিজের ৭৫০২ পাঠাইলাম 1” 

৭৫০২ পাইলাম । ইতিপুর্বেব আমি এক সঙ্গে ২৫০৩০০২ 
গাঁকাও দোখ নাই । জমিটা কেনা হইয। গেল। একবৎসরের 
মধ্যে বাঞ্ি ৭৫০২ দিব স্বীকার করিলাম । 

নূতন স্থ।নে ইস্কুল উঠাইয়া লওয়! হইল । জমিতে সর্ববলমেত 
চারিটা পুর।তন ঘর ছিল। গোলামীর যুগে যখন বড় সাহেব 
এই কুঠিতে থাকিতেন তখন ইহাদের একটা ঘরে রান্না হইত ও 
একটা খাবার ঘর ছিল। আঁর দুইটা ঘরে ঘোড়া ও মুবগী 
থাঁকিত। কয়েক দিনে মধ্যে কুঠরীগুলি মেরামত ও পরিক্ষার 
করিয়। লইণান্ন। আন্তাবল ও মুরগীশালায় প্রাঠশালা বসিতে 
লাগিল । 

আস্ত।বলেই প্রথমে কাজ চলিতেছিল। পরে ছাত্রসংখ্য 
বাড়িয়া ষায়। এজন্য ছুরগীখানায়ও ছাত্রদের জন্য “ক্লাশ? খুলিতে 
হুইয়াছিল। একদিন সকালে একজন নিগ্রেকে বলিলাম, 
»মুরগীশালাট! পরিক্ষার করা আবশ্যক । আমাদের ছেলে 
বাড়িয়াছে। এ ঘরটায় নুতন ক্লাশ বসিবে।৮ মে তৎক্ষণাৎ 
বলিয়। উঠিল, “কি বলেন মহাশয়, আপনি দিবাঁভাগে লোক 
জনের সম্মুখে এ ঘর পরিষ্কার করিবেন? সকলে নিন্দা 
করিবে যে?” চক্ষুলজ্জ। এবং লোকনিন্দার ভয় নিগ্রোসমাজে 
এতদুর পৌছিয়াছিল। 
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এই নূতন স্থানে নৃতন গৃহে ইঞ্কুল বসান কাজটার মধ্যে 
কয়েকট। বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। আমরা একজনও 
বাহিরের কুলী এজন্য নিযুক্ত করি নাই। আমখ! নিজেই স্বহস্থ্ে 
সুত্রধরের কর্ম, কন্মনকারের কাধ্য, ঝাড়দারের কাজ ইত্যাদি 
করিয়াছিলাম। বিকালে ইস্কুলেব ছুটির পর ছাত্রেরা এই সকল 
কাঁধ্যে সাহায্য করিত। মেরামত করা, পবিক্ষার করা, ধোয়া, 
ঝাড়া, যথাস্থানে সজান--সকলই আমরা সমবেত হইযা সম্পন্ন 
করিয়াছিলাম। 

বখন এই আস্তাবলে ও মুরগীশালায় ইস্কুল বেশ নিয়মিতরূপে 
চলিতে লাগিল তখন আমাদের জমির সম্মুখের খাশিকট। অংশ 
পরিক্ষার করিয়া লইলাঁম। ইহাতে শাকশব্জী, ও ফুল ফলের গাছ 
বুনিবার জন্য ইচ্ছা ছিল। ছাত্রের একাজ করিতে প্রথম 
প্রথম বেশী র।জি হইত না । তাহার! মাটি কোদ্লাইতে অপমান 
ও লও্জ! বোধ করিত। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া কোদাল 
ধরিতে হইবে-স্বপ্নেও তাহারা পুর্বেব ভাবে নাই। লেখা পড় 
শিখিবার সঙ্গে মাটি কাটার সম্বন্ধই বা কি-- তাহারা বুঝিত না । 
তাহার মনে করিত তাহাদিগকে মজুরের কাজ করাইয়া! লইয়! 
ইস্কুলের পয়সা বাঁচান হইতেছে । পুর্বেবেই বলিয়াছি, আমাদের 
ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি 
করিয়া আসিয়াছেন। তাহার! এপ নিন্দাকর ও অপমানজনক 
কাঁজে একেবারেই নারাজ। তীহাদ্ের মনে হইতে লাগিল---. 
সময় বৃধ! নস্ট করা হইতেছে মাত্র । 


১৪২ নিগ্রোজাতিব কন্মবীব 


কিন্ত আম।ৰ দু প্রতিজ্ঞ আমি লোক লইয়া জমি পরিক্ষা 
কবিব না । আমাৰ স্চিষ্তিত শিক্ষ-প্রণালী কোন মতেই বভভন 
কখিব না। শাখাবিক পবিশ্রম কবা আমাৰ মতে উচ্চ শিক্ষা 
প্রধান অঙ্গ । যাহাবা হাতে পাঁষে খাটিঘা কাজ কবিতে অনিচ্ছুক 
তাহাবা আমাৎ পিবেচনাষ অশিগিত, এগন কি কুশিক্ষিত ( আমি 
সকল ছীত্রকেই এহ নুতন শিক্ষাৰ আদর্শ বুঝাইতে লাঁগিলাম । 
কথা বেশী উপকাৰ হুইন ন।। ন্মামি নিজে একাকী মাটি 
কাঁটিতে আবন্ত কবিনাম। জমি অনেকটা পবিষ্ষাব হইথ৷ 
আসিল । তাহাদের সাহাধ্য না লইবাই বিদ্ভাঁলষেব চাবি পাশ 
যথেষ্ট সুন্দব কবিবা ফেলিলাম ! চাত্রেবা দেখিল, আমার অপ- 
মন কিছুই হইতেছে না । ক্রমশঃ তাহাবাঁও আমাৰ কাঁজে সাহায্য 
ন্টাবতে আঁসিল। এইবপে ৬০ বিঘা জমি সকলে মিলিঘা চধিয়। 
ফেলিলাম । 

এদিকে শ্রীমতী ডেভিড্দন জমিব দাম শোধ করিবার জন 
মানা কৌশলে টাকা তুলিতে থাকিলেন। তিনি আঁমাদেব বিষ্তা- 
লষে কযেকটা প্রদর্শনী বা মেল! খুলিলেন। এজন্য কৃষ্ণা শ্বেতা 
দুই মহলেই তিনি সর্ববদ ঘুখিয়া৷ বেড়াইতেন। মেলাঁব উদ্দেশ্য ও 
কাধ্য-প্রণাঁলী সর্ববন্র প্রচারিত হইল। টাস্কেগীব লোকেবা কেহ 
কিছু আলু, কেহ কয়েকটা রুটি, কেহ কোন ফল দা, 
কবিলেন। এইগুলি বেচিযা পয়সা আমিল। এইরূপ গোটা 
কয়েক মেলা'র ফলে টাঁক! মন্দ জম! হইল না । 

তাহার পর নগদ টাকার জন্যও টাদার খাতা খোলা গেল 


আঁস্তাবলে বিষ্ভালয় ১৪৩ 


কোন নিশো দশ পয়সা, কেহ বা চৌদ্দ পয়সা দান করিতে 
লাগিল। কেহ একটা রুমাল, কেহ বা খানিকটা চিনি, কেহ ব 
একখানা সতরঞ্চি দান করিল । একদিন এক বুড়ি ছেঁড়৷ কিন্তু 
প্রিক্ষার কাঁপড়-চে।পড় পরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের 
ইন্কুলে হাজির হইল । দে বলিতে লাগিল, “মহাশয় আপনি ও 
ডেভিভ্সন যে কাঁজ করিভেছেন তাহার জন্য ভগবাঁন্‌ আপনা- 
দিগকে সাহাধ্য করুন। নিশ্রোজাতিকে তুলিবাঁর জন্য আপনারা 
জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনারা ধন্য! ভার আমিও 
ধন্য যে এতকাল গোলামী করিবার পর আপনাদের ম্যায় নিঃস্বার্থ 
সমাঁজসেবকদ্দিগকে দেখিরা মরিতে পারিলাম। আপনাদের স্টায় 
কন্ধমবীর যখন তন্ময় হুইয়। মমাজ-সেবায় লাগিয়াছেন, তখন 
নিঞ্জোজতি অতি স্স্বরই জগতে মাঁথ। তুলিয। ধ।ডীইতে পারিবে | 
আজ আমার জীবনের অন্তিম দশীষফ সেই আশীর আলেক 
দেখিতে পাঁইতেছি।”৮ এই বলিভে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু জলে 
ভরিয়া গেল। তাহার পর সে আবার বলিল, “দেখুন, আঁমি 
নিতান্ত দরিদ্র । কীচা পরসা আমি চোখে দেখিতে পাই না। 
আপনারা পাঠশালার জন্য চাদ! চাহিয়াছেন। আমি আপনা 
দ্রিগকে আমার ক্ষুদ্র জীবনের কৃতজ্ঞত। জানাইবার জন্য এই ছয়টি 
ডিম দান করিতেছি। আশা করি, এইগুলি বেচিয়া আপনার! 
কাঁজ চালাইতে পারিবেন 1৮ 
7 এইরূপ মুগ্টিভিক্ষার ফলে আলু, চিন, কম্বল, জামা, ডিম, 
 ্টাদ্দি পাইতাম। পরে, সেইগুলি বাজারে বেচিয়া টান্বেগীর 


১৭৪ নিগ্োজাতির বশ্শবীর 


ধনভাগাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম । এই উপায়ে “দরিষ 
কূডাইয়। বেল” তৈয়াবী কবিতে প্রধাসী হইলাম । বৃহৎ 
বাপারেও খুদ কণা সাভাধ্য কম কাঁধ্য করে না! 


স্ব ভআঞহাম্স 


অর্থচিন্তা ও বিনিদ্র যামিনী 


টান্ষেগীবিদ্যালয়ের কাধ্য অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম 
বত্সরের উৎসবে আমি নিশ্রোসমাজকে আরও ভাল করিয়া 
চিনিবার স্থযোগ পাইলাম । আমাদের বাড়ীতে বড়দিনের সময্ধে 
রোজ প্রায় ১০০।১৫০ ছেলে মেয়ে আদসিত। তাহারা আমাদের 
নিকট টাক! পয়সা বকৃশিষ উপহার ইত্যাদি পার্ববণী চাহিত । রাত্রি 
দুইটা হইতে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত বালক বালিকাদিগের ভিড় 
কমিত না। আজও দক্ষিণ অঞ্চলে বড়দিনের আগমনী উপলক্ষ্যে 
শিশুরা এইরূপ করিয়। থাকে । 
গোলামীর যুগে বড়দিনের উত্সবের জন্য নিগ্রোরা সপ্তাহকাল 
ছুটি পাইত। সেই সময়ে পুরুষের! মদ খাইয়৷ পড়িয়৷ থাকিত। 
টাস্কেগীতেও দেখিলাম, বড়দিনের একদিন পুর্ব হইতেই 
নিশ্বোর। কাজ ছাড়িয়াছে। নববর্ষ আরন্ত না হওয়া পধ্যন্ত 
তাহারা কাঁজে আর ফিরিল না। যাহারা বৎসরে অন্য কোন দিন 
নর খাইত না তাহারাও ধর্মের দোহাই দিয়া একয়দিন বেশ 
মাতলামী করিল। পলীময় উৎসব, আনন্দ, নৃত্যগান ;-- 
কথাও সংযম বা শ্ীলতা কিছুই দেখিলাম না। কেহ কেহ 
১০ 


১৪৬ নিগ্রোজাতির কর্মাবীর 


বন্দুক পিস্তল লইয়! শিকারেও বাহির হইল । হাঁয়, ভগবানের 
জন্মতিখি এইবপ উদ্দামতা উচ্ছঙ্খলতা এবং নির্দয়তার অভিনয়ের 
উপলক্ষ্যমাত্রে পরিণত হইয়াছে ! 

সহর ছাড়িয়া! জেলাৰ ভিতবকার পল্লাগ্রামের মধ্যে বড়দিন? 
দেখিতে গেলাম । এই দখিদ্র সমাজ যীশুর শুভাগমনে কিরূপ 
উদ্সবের অনুষ্ঠান কবিয়া থাকে জানিতে ইচ্ছা হইল। কোন 
কামরায় যাইষ। দেখি কতকগুলি ভূঁইি পট্কা ছেলেদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়! হইয়াছে । তাহারা সেইগুলি মাটিতে আছড়াইয়। 
আওয়াজ দিতেছে । কোন কামরায় গোটা কয়েক কল। 
ঝোলান আছে । সেইগুলি আট দশ জনে মিলিয়। খাইতে 
বসিবে। কাভাবও থরে কয়েকটা আখ দেখিতে পাইলাম | 
আর এক গুহস্থ সম্তাষ এক বোঁতিল মদ কিনিয়া আশিয়াছে। 
স্বামী ও স্্রীদ্ুই জনে এক সঙ্গে বসিয়৷ উহ! গান করিতেছে । 
অথচ সেই ব্যক্তি এ পল্লীর একজন ধর্মগুরু! কোন কোন গুহে 
ছেলেরা নানারংএর ছাপান “কার্ড” লইয়া খেলা করিতেছে । 
সেই কার্ডগুলি বিশেষ কিছু মূল্যবান জিনিষ নয়। বড় বড় সহরের 
ব্যবসাদারের৷ নিজেদের মাল প্রচার করিবার জন্য এরূপ কার্ড 
ছাপাইয়া নানা স্থ্ট্নে বিলি করিয়া থাঁকে। কেহ বা একটা 
নূতন পিস্তল কিনিয়া পাড়ার মধ্যে তাহা জাহির কবাইয়া 
বেড়াইতেছে । 

মোটের উপরে, বুঝিলাম, ইহার! সকলেই কাজ বন্ধ করিয়াছে। 
যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি এবং আধিক অবস্থা সে সেইরূপ 


অর্থচিন্তা ও বিনিদ্র যাঁমিনী ১৪৭ 


পান-ভোজন ও আনন্দ উত্সবের উদ্ভোগ করিতেছে । রাত্রিকালে 
সকলে মিলিয়। একটা বাড়ীতে নাচ গান করিবে । সেখানে মদ 
খাওয়াবও সবিশেষ আয়োজন আছে । শুশিয়াছি, এই উদ্দীম- 
নৃত্যগীতের আসরে অনেক সময়ে মারপিট এবং রক্তাবক্তি পর্য্যন্ত 
ঘটিয়! থাকে। 

বডদিনেব সফর করিতে করিতে এক বুদ্ধ স্বজাতীয়েব সঙ্গে 
দেখা হইল । সে বলিল, “বুঝিলেন? ইডন উদ্যানে আদমের জীবন 
এক্ষ্য কথিলেই জানা যা যে, ভগবান্‌ কজ কন্মন ভালবাসেন না । 
এইজন্য আজকাল বডদিনের সময় সর্বত্রই দ্িবসব্যাপী উত্সব । 
(কোথাও কাজ কন্ম কিছুই দেখিতে পাইবেন না। বাঁচিয়াছি, এ 
কয়দিন খাটিতে হইতেছে না, হাড় জুড়াইল।” সে আবও বলিল, 
“এক বতসব কি পাপেই না জীবন কাঁটিধাছে-_-কেন না এক- 
দিনও যথার্থ বিশ্রাম পাই নাই। আজ আমার কি পুণ্যের দিন__ 
(কিছুই কাঁজ করিবা ভাবনা নাই 1৮ 

নিগ্রোসমাজের ধন্মমত এবং লোঁকচরিত্র দেখিয়া শুনিয়। 
আমাব কর্তব্য স্থির করিয়! লইলাঁম । আমারই স্কুণে ছাত্রদিগকে 
বড়দিনের সার্থকতা বুঝ।ইতে চেষ্টা করিলাম । আমাদের চেষ্টায় 
পল্লীতে পল্লীতে যথেষ্ট সফল ফলিয়াছে। আজ ১৫।২০ বৎসর 
কাধ্যের ফলে দেখিতে পাইছেছি ষে, নিগ্রোরা বড়দিনের উত্দবে 
যথেষ্ট সংযম, শৃঙ্খলা,চরিত্রবস্তা এবং ধর্্মভাব রক্ষা করিয়া চলে। 

টাস্ষেশীবিদ্যালয়ের ছাত্রের আজকাল বড়দিনের সময়ে 
বিশেষভাবে সমাঁজ-সেবা লোক-হিত এবং পরোপকারের কন্মে 
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লাগিয়া যায়, দুঃখী ও দরিদ্র লোকদিগকে সখ দ্রিতে তাহারা 
যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সেদিন তাহার! একজন দরিদ্র বৃদ্ধা নিগ্রো- 
রমণীর কামরা নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়া দিযাছে। একজন লোক 
শীতে জামার অভাবে কষ্ট পাইতেছিল । একথা আমি আঁমার ছাঁত্র- 
দিগকে জাঁনাইবামাত্র তাহাদেব নিকট ছুইট। জামা পাইলাম । 

পুর্বে একবাব বলিয়াছি ষে,টাক্ষেগীর শেতাঙ্গেরাও আমাঁদে 
অর্থসংগ্রহেব চেষ্টায় সাহাষ্য করিতেন! আমীদের মুষ্টি ভিক্ষা 
তাহাদের নিকটও আদায় হইত । নগদ টাকাও মাঝে মাঝে 
তাহার! দিতেন । তাহা ছাড়! কুমারী ডেভিডসন যখন১ তাহাদের 
নিকট ভিক্ষাব ঝুলি লইয়! হাঁজির হইতেন তখনই কিছু ন। কিছু 
পাইতেন ! 

আমি প্রথম হইতেই বিদ্যালয়টিকে সমগ্র পল্লীব জীবন-কেন্দ্র- 
রূপে গড়িয়া তুলিতেছিল!ম | পল্লীব সকল কাঁজকম্ছ্ইি বিদ্যালয়েখ 
সম্বন্ধ রাখিতীম 1 গ্রামের লৌকেবা স্হজেই বুঝিতে পব্তি ষে, 
বিদ্যালয়ের সাহায্যে তাহাদের নানা বিষয়ে উপকার হইতেছে। তাহ! 
ছাড়া উহা সকলেরই সম্পত্তি--টাস্কেগীর সাঁদ! কাল সকলেই উহা 
মালিক ও কর্কা । সাধারণ জনগণের সশুপ্রবুত্তিতেই উহার ভিত্তি । 
কেহই যেন ন! বুঝিতে পাঁবে যে,কয়েকজন বাহিরের লোক আসিয়! 
€11ঘ রর উপর একটা বে চাগাইঘঠছে__এই ভাঁব মনে বাখিল্সা 
আমি বিত্যালব চীলাইতীম। গ্রামের লৌকের উত্সাহ,কর্তব্যজ্ঞান, 
কর্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ আমি সর্বদাই নাঁনা উপায়ে জাগায় 
রাখিতাম ! জমির মুল্য দিবার জন্য সকলের নিকটই টাদার খাত! 
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লইয়া যাইতাম। ইভীতেও তাহারা বিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ 
বলিয়। আদর করিতে অভ্যস্ত হইত । জমির দাম শোধ করিবার 
জন্য তাহাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ইহা জাঁনিবামাত্র তাহার। 
বিদ্যালয়ের জন্ত নূুতনভাবে আন্সারতার সন্বন্ধ পৌধন করিতে 
লাগিল। সাদ! কাল চামড়ার ভেদ ভূলিয়া যাইয়া সকলেই বিদ্যা- 
নরকে সমস্ত টান্কেগীর যৌথ প্রতিষ্টানবপে ভাবিহে খাকিল। 

শ্েতাঙ্গঈদিগের মধ্যে আজ টাক্ষেগীর অনেক বু রহিয়াছেন। 
আমি প্রথম হইতেই ইহাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছি। দক্ষিণ প্রান্তের নিগ্রোগণকেও আমি এইরূপ বন্ধুভাবে 
শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে চিরকীল উমেশ দয়াছ। 

আমরা টাকা তুলিতে লাগিলাম। মেলা, প্রদনী, মুষ্টিভিক্ষা, 
চাঁদা ইত্যাদি নানা উপায়ে আমরা তিন মাসের মধ্যেই মাশ্যালের 
৭৫০২ দেনা শোঁধ করিলাম। তার পর ছুই মাসের ভিতর 
অবশিষ্ট ৭৫০২ জোগাড় করিয়া। জমির মালিককে (দিয়! ফেলি- 
ল'ম। জমিটা সম্পুণ্রূপেই আমাদের সম্পন্ভি হইয়া গেল । 
ন্থুখের কথা, এই সমস্ত টাকাই টাম্ষেগী নগরের শেতাঙ্গ ও কুষ্ণাঙ্গ 
লৌকদের নিকট হইতেই উঠিয়াছিল। 

এখন আমর| জমি চবিবার সুব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
আমদের উদ্দেশ্টট জিবিধ । প্রণমতঃ১ এই চাষবাস করিলে বিদ্যা 
লয়ের জন্য কিছু লাভ হইবে । দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রের! ক্ষেতে কাজ 
করিয়। কৃষিকন্ম্নে অভিভ্ঞত! লাভ করিবে । তৃতীয়তঃ, আমাদের 
নিত্যনৈমিত্তিক খাঁওয়ার স্ুখও বেশ হইবে। 
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আমরা সব কাঁজই এক সঙ্গে আরন্ত করিতাম না । ভলি 
কাঁজ হইলেও তাহা যখন তখন আমাদের কর্ম্ুকেন্ড্রে প্রবর্তন 
করিতে চেষ্টিত হইতাম ন|!। আমাদের ষখন যেরূপ অভাব 
হইত তখন ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতীম । আমাদের সর্বপ্রথম 
অভাব হইয়াছিল-_বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য ভাল শাক 
শবক্জীর । এইজন্য সর্ববগ্রাথমেই আঁমরা চাঁষে লাগিয়া গেলাম । 

ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, আঁমাদের ছাঁত্রের। এতই দরিদ্র ঘে, 
বসরে তিন মাসের বেশী পয়সা খরচ করিয়! স্কুলে থাকিবাঁর 
ক্ষমতা তাহাদের নাই । তাহাদের অন্যান্য মাসের খরচ চলাইবার 
জন্য আমাদের নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল । এজন্যও 
চাঁষের ব্যবস্থ! ভাল করিয়াই করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুত্রধরের 
কাধ্য, কর্মমকারের কাধ্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম খুলিবার 
আয়োজন করিতে লাঁগিলাম । 

আমাদের টাস্বেগীতে একটা কাঁণা ঘোড়া লইয়া পশু পালন 
আরন্ত হয়। ঘোড়াটা একজন শেতাঙ্গ আমাদিগকে দান করিয়! 
ছিলেন। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ের পশুশালায় ২০০ 
ঘোঁড়া, খচ্চর, গরু বাছুর, বলদ ইত্যাদি, ৬০০ শুকর এবং কতক- 
গুলি মেষ ও ছ!গল রহিয়াঁছে। 

ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। পুরাতন বাড়ীতে আর কোন 
মতেই কাঁজ চলে না । তখন একটা নৃতন গুহ নিম্মাণের প্রস্তাব 
করিলাম। প্রায় ২০০০০. টাকা আনুমানিক ব্যয়ে এই গৃহ 
নিন্দিত হইবে হিসাব করিয়া দেখিলাম । এত টাক! আমাদের 
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চিন্তার অতীত বোঁধ হইল । কিন্তু আমর! যে অবস্থায় আসিয়! 
পৌছিয়াছি তখন হষ আমাদিগকে এরূপ গৃহ নিম্মীণ করিতেই 
হইবে, না হয় পুবাতন অবস্থায়ই পচিতে হইবে । বিশেষতঃ 
আামর। ছাত্রদিগকে এক সঙ্জে এক জারগায় রাখিয়া আমাদের 
আদর্শ অনুসারে গড়িয়া ভুলিতে চাহিয়াছিলীম। সে উদ্দেশ্যে 
অতি সন্ববই কাঁধ্য আবন্ত কর! আবশ্যক । এজন্য বিল/ম্বর আর 
সময় ছিল না। কাজেই এত ব্যয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীর ব্যবস্থা করা 
আমাদেব অবশ্য কর্তব্যেব মধ্যে পরিগণিত হুইযা পৃড়িল। 

ক্রমণঃ সংবাঁদ রটিয়া গেল যে, এক বৃহ ব্াঁপাব টাস্ষেগীর 
কন্তার। আবন্ত করিয়াছেন । এক দিন সকালে দক্ষিণ প্রান্তের 
একজন শ্বেতকাঁষ কাঠের সওদাগব আমিনা আমায় বলিলেন, 
“শুনিতেছি, আপনারা নৃতন বিদ্যালয়-গুহেব প্রস্তাব করিয়াছেন। 
আমি ম্াপনাদিগকে সমস্ত কাঠ জোগাইতে প্রস্তুত আছি। 
এক্ষণেই মুল্য দিতে হইবে না। আপনাদের যখন সুবিধা হয় 
তখন দ্রিবেন।৮ আমি বলিলাম, “আমাদের হাঁতে কিন্তু সম্প্রতি 
এক কড়িও নাই।»” তিনি বলিলেন, “তাহ! আমি জানি । তথাপি 
আমি আপনাদের জমিতে কাঠ পৌছাইয়। দ্িব।” আমি বলিলাম, 
“মহাশয়, কিছু অপেক্ষা করুন। আগে আমাদের হাতে কিছু 
টাকা জমা হউক । তাহার পর আপনাকে জানাইব।” 

এই ঘটনায় আমি অতিশয় আঁশান্বিত হইলাম । ভাঁবিলাম-_. 
সৎকাধ্যে অর্থাভাব হয় না। 

কুমারী ডেভিভ্সন আবার নানা কৌশলে শ্বেতা ও কৃষ্ণাজ 
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সমাজ হইতে টাকা তুলিতে চেগ্রিত হইলেন। নি্রোরা এই 
গুহের কথা শুনিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিল । 
কামরা একদিন টাকা তুলিবার জন্য একট! সভা! আহ্বান করিয়া- 
ছিলাম । সভার কাব্য চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌট নিঞ্রো। 
দাড়াইয়। উঠিল । সে প্রায় ১২ মাইল দূর হইতে আপির়াছে-- 
সঙ্গে একটা বড় শুকর বভিয়া আনিয়াছে। সে বলিতে লাগল, 
“ভাই সকল, আমার টাকা পয়সা নাই। আমার সম্পন্তির মধ্যে 
দুইটা বড় শুকর আছে। তাহাদের একটি আমি এই বিদ্যালয়ের 
গৃহনিণ্মীণতভবিলে দান করিবার জন্য আনিয়াছি। জাঁমি 
আপনাদিগকে করুণভাবে নিবেদন করিতেছি যে, যদি স্বজাতির 
জন্য আপনাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভালবাসা খাকে, অথবা! আপনা - 
দের চিন্তে যদি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান ও আন্ম-গৌরব বোঁধ 
থাকে, তাহ! হইলে আপনারা সকলেই একটি করিয়া শুকর এই 
বিদ্যালয়ের জন্য দান করুন। আমার বিশ্বাস, আপনার! আমার 
এই অনুরোধ অগ্রান্থ করিবেন না।৮ আর কয়েক জন নিষ্রো 
এই সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়। বলিল, “আমি আমার স্বজাতির সন্মুখে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই বিদ্যালয়ের গৃহনিম্মীণ কাধ্যে আমি 
দুই সপ্তাহ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সাহাধা করিব !” 

দক্ষিণ অঞ্চল হইতেই ২০,০০০ টাঁক। উঠ| অসম্ভব | কুমারা 
ডেভিড্সন উত্তর প্রান্তের ইয়াঙ্কি মহলে চাদা আদায় করিতে বাহির 
হইলেন। সেখানে নান! গির্জায় যাইয়! এজন্য বন্তৃতা করিতে 
হইল। বিভিন্ন বিদ্যালয়-গুহে এবং সভ! সমিতির সন্পুখেও তিনি 
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টান্কেগীর বৃত্তান্ত জানাইলেন। বড়ই কঠিন কাণ্য। কেহই 
উহার নাম পধ্ন্ত শুনে নাই। এদিকে লোকের উও্সাহ আকৃষ্ট 
করা অল্প পরিশামের ব্যাপার নভে । যাহা হউক, ডেভিড সন 
ধীরে ধীরে উত্তর প্রান্তের ভালবাস! পাইতে লাগিলেন। 

ডেভিডসন একদিন এক গ্টীমারে নিউইয়ক যাইত্েছিলেন। 
জেখানে একটি উত়্স্কি রমণীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। রমণা 
্রীমার ত্যাগ করিবার সময়ে ডেভিডনকে ১৫০২টাকার একটা 
'চেক্‌” লিখিয়া দিলেন । 

ডেঠিডসনকে অর্থনং গ্রহের জগ্ত যারপর নাই খাটিতে ভহ্য়! 
ছিল। এজন্য [তিনি এত ছুর্ববল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন যে, 
অনেক সময় তাহার চলিবার ক্ষমতা থাকিত না । একদিন বোষ্টন 
নগরে একটি রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ডেভিডসন 
তাহার “কার্ড পাঠাইলেন । কার্ড পাইয়া রমণী বৈঠকখানায় 
আঁদিলেন। আসিয়াই দেখেন, ডেভিড সন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া 
পড়িয়াছেন। 

ডেভিড দন যে সময়ে অর্থ সংগ্রহ করিহেছিলেন সেই সময়ে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্যযও তাহার ছিল। তাহ! ছাঁড়া তিনি 
টাস্বেগীর রমণী-মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়। শিক্ষা দিতেন, এবং শ্বেতাঙ্গ 
ও কুষ্ণাঙ্জ সমাজের মধ্যে সন্ভাব বদ্ধনের চেষ্টা করিতেন। অধিকন্কু 
একটি রবিবারের বিদ্যালয়ের ভারও তিনি লইয়াছিলেন। 

তিনি আমাদের সাহাধ্যকারী বন্ধুগণের সঙ্গে সর্ববদ! চি্ি- 
পত্রের সাহায্যে আলাপ রাখিতেন। সময়ে সময়ে তাহাদিগকে 
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বিছ্ভালয়ের অবস্থ। জানাইভে .১ষ্টাও করিতেন। এইব্পে 
টাস্কেগীর জন্য নানা স্থানে স্থাষ' পন্ধুর স্যগ্টি হইয়।ছিল। 

গৃহনিশ্নাণ আরম্ভ হইয়। গেল । ঘন্ের নাম রাখা হইয়াছিল 
“পোটার হণ” গোটার নিউইয়র্কের ক্রকূলিন নগরের একজন 
সহ্দ্রয় ইয়াঁঙ্ক। ইনি কিছু বেশী টাঁকা দিয়াছিলেন _-এজন্য 
গুহের নাম ই্থীর সঙ্গে সংযুক্ত রাখিবাছিল।ম । এহ ঘর তৈয়ারী 
করিবার সময়ে টাকার অভাব খুব বোধ করিতে লাগিলাম । 
একজন পাওনাদ্ারকে কথা দিয়াঁছিলাঁম, অমুক তাবিখে ভাহার 
প্রাপ্য ১২০০২ টাকা দিব। সেই তারিখ আসিল। সকালে একটিমাত্র 
টাকাও হাতে নাই দেখি-াম। দশটার সময়ে ডাক পাইলাম । 
সেই সঙ্গে কুমারী ডেভিড্সনেব একখান! চিঠি ছিল। তাহার 
মধ্যে একটা ১২০০২ টাকার চেক ! আমি অবাক্‌ হইয়া গেলাম ! 
মারও অনেক সময়েই এইরূপ অবাক হইয়াছি। এই ১২০০২ 
টাক! বন্টনের ছুই জন রমণী দান করিয়াছিলেন। এই দুই রমণী 
এক বৎসর পরে আরও ১৮,০০০২ টাঁকা দান করিয়াছিলেন। 
বিগত :৪ বগুসর ধরিয়৷ এই ছুইটি রমণী ১৮,০০০ টাকা করিয়া 
প্রতি বগসর দিয়া আগদিতেছেন। 

গৃহ নিন্দা কবিবার পুর্বেব মাটি কাটা আরম্ভ হইল। 
ছাত্রেরাই এই কাজ করিল। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত তাহারা 
নবভাবে সম্পূর্ণজূপে মজিয়া উঠে নাই । এখনও তাহাদের সেই 
পুরাতন বাবুগিরির ভাব কিছু কিছু ছিল। “আমরা লেখ পড়া 
শিখিতে আসিয়াছি, মাটি কাঁটিব বা ইট গড়িব কেন ?৮-.. 
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জনেকেরই এই ভাব! যাভা হউক, ক্রমে ক্রমে শারীরিক 
পরিশ্রামের উপকারিতা ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে | 

মাটি কাটা হইয়া গেলে_ দেওয়ালের ভিন্তি গুলি প্রস্তত 
*উয়। গেল । এখন সমাবোহ করিয়া প্রান্াশ্্া ভাবে ভিভ্ি- 
প্রতিষ্ঠা” উৎসবের আয়োজন করিলাম । 

১৬ বগসর পুর্বেব আমরা কেনা গোলাম ছিলাম । দক্ষিণ 
প্রান্তের এই অঞ্চলেই গোলামাবাদ বেশী ছিল। এই বিভাগের 
নামই “কুঞ্-বিভাগ 1৮ গোলামী যুগে এই বিভাগে নিগ্রোকে 
খেলাপড়। শিখান মহাপাপেব কাধ্য বিবেচিত ভইত। যে শিক্ষক 
নিগ্রোকে শিখাইতে চাহিত সমাজে তাঁভার কুখ্যাতি রটিত, 
আইনেও সে দণগুনীয় হইত। আজ ১৬ বসরের ভিতর সেই 
গোলামাবাদের আবৃহাঁওযাঁর মধ্যে বিষ্ভালয-গুহেব ভিন্তি প্রতিষ্ঠা, 
এবং ভিন্তি প্রাতিষ্ঠাৰ উৎসব! সর্বত্র মানন্দের মহা কেলাহল- 
সকলের চিন্তেই স্কৃপ্তি। যেন কি এক দেবভাবে টাস্ষেগীর 
শ্বেতাজ কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সংসার দেখিতে লাগিল । 

আলাবাম। প্রদেশের শিক্ষাপরিষদের তত্বাবধায়ককে উত্সবের 
সভাপতি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনিই প্রধান বক্তৃতা 
করিলেন। গুহের যে কোণে ভিন্তি প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হইয়াছিল 
সেখানে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, বন্ধু, আত্মীষ, প্রদেশ রাষ্ট্রের 
কন্মনচারী, মহাজন, ব্যবসাদার সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন । 
পূর্বেব ধাহারা গোলামখানার মালিক ছিলেন আজ তাহার! 
গোলাম-জাতির হাত ধরিয়৷ এই শিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় 
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সাহাষ্য করিলেন। শেতার্জ কুষ্ণাজজ সকলেই সেই ভিত্তি 
প্রস্তরের নীচে কিছু ন! কিছু চিহ্ন রাখিতে উৎস্থুক হইল । 

গৃহ-নিম্মীণের কাধা যখন অগ্রসর হুইতে ছিল সেই সময়ে 
বহুবার আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তায় দিনরাত্রি কাটাইভে ভইত। 
হাতে পয়সা খাকিত না--মসথচ পাওনাদারদিগের টাকা দিবার 
দিন চলিয়া আসি5। ভুক্তভোগী ভিন্ন এই উদ্বেগ আর কে 
বুঝিৰে ? কত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়াছি 
তাহার সংখ্যা নাই। 

আমি জাঁনিতাম যে, আমি অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াঁছি । 
এখন আমকে কেহই সাহাধ্য করিবে না । বরং সকলেই বাধ! 
দিবে। মামি বুঝিয়াছিলাম ষে, এই অবস্থায় আমাকে একাকীই 
সকল কাঁধ্য করিতে হইবে । আমি কষ্টভোগ করিয়া, নীরবে 
হুঃখ সহিয়া, লোকজনের উপহাসে বিচলিত না হইয়া, দৃঢ়ভাবে 
কাজ করিতে করিতে যদি সফল হইতে পারি, তবে ভবিষ্াতে 
আমি সমাঁজের সাহাধ্য পাইব। সাধারণ লোকেরা আগে কোন 
কাজ করিতে চাহে না--তাহারা যখন দেখে যে, অন্যের আরব 
অনুষ্ঠানটা কুতকাধ্য হইতে চলিল তখন তাহারা উহার প্রতি 
অনুরক্ত হয়। স্ৃতরাং সকল ছুঃখ নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তার বোঝা 
এক্ষণে আমাকেই নিজ মাথায় বহন করিতে হইবে । আমার 
ক্লারহ নিগ্রোসমাজের জাতীয় বিদ্য।মন্দির প্রতিষ্িত 
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অসাধ্য সাধন 


প্রথম হইতেই ট!স্ষেগী-বিষ্ভালয়ের ছাত্রদ্দিগকে শামি আমার 
নুতন আদর্শে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার 
মতে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কাজই ছাত্রদের নিজ হাতে 
করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। বোডিং-গৃহের ঘরঝাড়া, কাপড় 
ধোয়া, বান্না! করা ইত্যাদি সকল কাঁজই ছাত্রদের করা উচিত। 
তার পব স্কুলঘরের টেবিল চেয়াব মেঝে পরিক্ষার রাখা, এবং 
আসবাবপত্র সাজান এ সবও ছাত্রদেরই কর্তব্য। অধিকন্কু 
বি্ভালঘের উঠান মাঠ ও জমির শ্রীবিধান সম্বন্ধে ছাত্রদেবই দৃষ্টি 
খান! বাঞ্তনীয়। তাহা ছাড় পশুপালন, কৃষিকাঁধ্য, চাষবাস, 
মাঁটিকাট! ইত্যাদি কম্খ্ের জন্য বাহিরের মজুর লাগান উচিত 
নয়। বিষ্ভালয়ের ছাত্রদেরই এই সকল কাঁজ সম্পন্ন কর! 
আবশ্যক । কেবল তাহাই নহে-_বাড়ীঘর মেরামত, নৃতন নূতন 
গ্রভ-নিম্্ীণ, করাতে কাঠ চেরা, ইট তৈয়ারী করা, চণ শুরকি 
প্রস্তুত করা--এই সমুদয় ঘরামি ও মিস্ষিব কাজও ছেলেদেরই 
করা প্রয়োজন । 
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সকল প্রকার গৃহস্থালী, কৃষি ও শিল্পকশ্মে অভ্যন্ত হইতে 
থাকিলে ছাত্রের! বেশ পাক। মানুষ হইয়! উঠিতে পারে। নানা- 
বিধ কারিগরি এবং শিল্পিমহলের নুতন নূতন আঁবিষারগুলি 
তাহাদের “হাতে কলমে” শিক্ষা হইয়া যায় । অধিকন্তু তাহার! 
শারীরিক পাঁরশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য জজ্জীন করে ও কন্মগ হইতে 
থাকে; এবং নৈতিক চাঁধত্র বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। 
খাটিয়া খাওয়া নিন্দনায় কাঁজ নয়। লেখা পড়া শিখিলেই “বাবু 
হইয়া যাইতে হয় না। শিক্ষিত লে।কদেরও স্বহস্তেই চাষ করা 
উচিত এবং নিজের ঘর বাঁড়া নিজেই প্রস্তুত করিতে চেষ্টা কর! 
কর্তব্য । এক কথায়, সকলেরই নিজ অভাব গুলি যথাসম্ভব নিজেই 
মোন করিয়া লণ্ডর। উচিত। খাওয়া দাওয়া, চল! ফেরা ইত্যাদি 
কোন বিষয়েই পরের উপর নির্ভর করা শিক্ষিত ও সভ্য লোকের 
লক্ষণ নয়। এই সকল ধারণা আমার শিক্ষাপ্রণালী অনুসাবে 
ছাত্রদের মাথায় সহজেই বসিতে পারে। 

শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাবলম্ন এই দ্রুইটি গুণই আমি 
প্রকৃত শিক্ষালাভের চিহ্ন মনে করি। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি 
শারারিক পরিশ্রমকে কখনই অগ্রান্থ করিতে পারেন না। নিজে 
থাটিলে অনেক বিষয়ে খরচ কম হয়--তাঁহ! সকলেরই জানা 
আছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা! বুঝেন। কিন্তু একমাত্র 
এই জন্যই তাহারা শারীরিক পরিশ্রমের আদর করেন না। 
তাহার! খাটিয়া খাওয়াকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ধর্মের মধ্যে 
গণ্য করেন। পরিশ্রমের অন্য কোন মুল্য থাকুক বা ন। থাকুক, 
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তাহারা পরিশ্রম করিতে পারিলেই স্খী ও আনন্দিত হন। 
পরিশ্রম করিতে পাঁরাটাই একটা মহাগুণ__পরিশ্রমী ব্যক্তিমাত্রই 
গুণবান এবং সকলের প্রাশংসাযোগ্য । যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি 
এইরূপ ভাবিষ। থাকেন । 

এই ধন্দমভাবে পরিশ্রম করিতে আরম্ত কর, দেখিবে খাটিযা 
খাওয়ায় কোন অপমান, কষ্ট ও লড্জাবোধ হইতেছে না। কারণ 
পরিএ্ম কর! তখন অপর লোকেব কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়- 
মাত্র মনে হইবে না। উহার দ্বারা নিজেরই উপকাব হইভেছে 
ভাবিতে পারিবে । উহা নিজ জীবনেব্ই সার্থকতা লাভের আঙ্গ- 
স্বরূপ বিবেচিত হইবে। পরিশ্রমের ফলে তুমি প্রকৃত মানুষ 
হইতেছ এই জ্ঞান থাকিবে । কাঁজেই পরিশ্রম গৌববজনক 
পুণ্যের কাজরূপেই আদর পাইতে পাবিবে--কোঁন মতেই ঘ্বণ) ৭ 
কষ্টকর বোধ হইবে নাঁ। নিজের আগ্মার যাহাঁতে উন্নতি ভয় 
তাহাতে কেহ কখনও কষ্টবোধ করে কি? 

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালা অনুসারে ছাত্রেরা 
শারীরিক পরিশ্রমেব এইরূপ মধ্যাদা ও গৌরব দ্রান করিতে 
শিখে। তাহা ছাড়। বিদ্যালয় চালাইবার পক্ষেও খুব স্থৃবিধা ভয। 
কাঁরণ এই উপায়ে প্রায় সকল খরচই কমাইয়া ফেলান যায়। 
ছাত্রদের পরিশ্রমেই ঝাড়,ৰার ধোপা নাপিত মিস্ত্রি ছুতার কামার 
কুমার চাষী হত্যাদি সকল প্রকার মজুরের কাজ চলিয়! থাকে। 
এজন্য অর্থব্যয় প্রায় হয়ই না বলিলে চলে । সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বেই 
বলিয়াছি, ছাত্রেরা নুতন নূতন শিল্পবিদ্যা শিখিতে খাকে। জল, 
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বায়ু, বাম্প, তড়িগ, জীবজঙ্তঙ ইত্যাদি জগতের সকল শক্তি মানুষকে 
নান! উপায়ে সাহায্য করিতেছে । কৃষিকর্ম্মে এবং শিল্পকাধ্যে 
লাগিয়া থাকিলে অতি সহজেই এ বিষয়ে ধারণ জন্মে । বস্ত্ু- 
জ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদিগকে আর নৃতন 
করিয়া শিখাইতে হয় না । তাহারা বিশ্বশক্তিগুলি প্রতিদিনকার 
নানা কাজে লাগাইতে লাঁগাইতে উত্ভিদ্বিজ্ঞান, জাববিদ্যা, পদ্ার্থ- 
তন্থ ইত্যাদি আয়ত্ত করিয়৷ ফেলে । 

আমার প্রবর্তিত নৃতন শিক্ষ।-প্রণালীর স্থবিধাগুলি বর্ণনা! 
করিলাম । এই আদর্শে আঁমি টান্ষেগী বিদ্যালয় চাঁলাইডে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। স্তর যখন নবগুহ নিম্মাণের স্থযোগ আসিল 
সামি ছাত্রদিগকেই এ কাজে লাগাউতে চাহিলাঁম। কেহ কেহ 
বলিলেন, “ছাত্ররা এখন মিস্্রীর কাজ জানেই না। কাঠ 
কাটিতেও তাহারা তত পটু নয়। ঘরামিগিরি করিবে কিরূপে ? 
এত বড় ইমারত তৈয়ারী কণা কি ইহাদের সাধ্য? পারিলেও 
যে, বাড়ীটা অতি বিশ্রী ও কদাকার দ্েেখাইবে ! আপনার এ 
পরামর্শ ভাল হয় নাই । সহর হইতে পাকা মিস্ত্রী ডাকিয়া মানাই 
উচিত। ছাত্রের না হয়, তহাদেব কাজে সাহাধ্য করিবার জন্য 
জল, হাতিয়ার, ঢুণ, শুরকি ইতাদি বহিয়া দিবে ।” 

আমি আমার বন্ধুগণকে বলিতাম, “দেখুন, আমি বুঝিতেছি 
যে, আমাদের বাড়ীটা ছেলেরা! প্রস্তুত করিলে নিতান্তই কদাকার 
দেখাইবে। কিন্তু গুহেব সৌন্দধ্যবিধানই কি আমাদের একমাত্র 
কর্তব্য ? নাই বা হইল বাড়ীটা দেখিতে স্থশ্রী! কিন্তু ছেলের ত 


অসাধ্য সাধন ১৬১ 


এতগুলি কাঁজ শিখিয়। ফেলিবে। তাহারা স্বাবলম্বী হইতে অভ্যস্ত 
হইবে; আর, এত বড় ইমারতের জন্য মাটি খুঁড়। হইতে আরম্ত 
করিয়া চুণকাম ও রংকরা পধ্যন্ত সকল কাজ নিজহাতে সম্পূর্ণ 
কখিবার সুযোগ পাঁইবে। তাহাতে শিল্পশিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র- 
গঠন যথেষ্উই হইতে থাকিবে । অধিকন্তু, আনুষঙ্গিকভাবে 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অশেষবিধ উৎকর্ষ এবং সাধারণ 
সভ্যতা বিষয়েও ইহাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে । এইগুলি কি 
কম লাভ ? আমার বিবেচনায় এজন্য ঘরবাঁড়ীগুলি যদি অতি 
বিএ ভাবেই তৈয়ারী হয় তাহাতেও দুঃখ কর! উচিত নয় ।” 

আমি আরও বলিতাঁম, “আমাদের ছেলেরা সকলেই গরিব । 
ইহা পল্লীগ্রামে বাস করে। ইহাদের গৃহসম্পন্তির মধ্যে একটা 
করিয়া কাঠের কামরা আছে মাত্র। তুলা, চিনি ও চাউলের 
আবাদে ইহাদিগকে সারাদিন খাটিতে হয়। বল! বাহুল্য, ইহারা 
যদি আমাদের বিদ্ভালয়ে প্রথমেই একট প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের 
মত বাড়ীতে থাঁকিতে পায় তাহ! হইলে ইহাদের আনন্দের ও 
গৌরবের সীমা থাকিবে না । ইহা স্বাভাবিক, কারণ কষ্টের পর 
সকলেই স্খ আশা ও ইচ্ছা! করে। কিন্তু আমর যদ্দি এই 
অবস্থায় ইতাদিগকে কিছু নৃতন আদর্শ ও জীবনের নুতন লক্ষ্য না 
দিতে পারি তাহা হইলে আমর! ইহাদের জন্য কি করিলাম ? 
পুবেব ইহারা যে চিন্ত। ও যে ধারণ লইয়৷ লেখা পড়া শিখিতে 
আসিষ়াছিল গুঁহে ফিরিবাঁর সময়েও ইহাদের সেই চিন্তা ও ধারণ! 
থাকিয়। যাইবে না কি? 
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এইজগ্যই আমি মনে করিয়াছি যে, ইহারা ইটের ঘরে থাকিয়া 
স্থখভোগ করিবাব পুর্বেব নিজ হাতে ইট তৈয়ারী করিতে শিখুক। 
তারপর সেই ইট দিয়! ইহারাই ঘর প্রপ্তত করিবে । নিজ 
বসবাসেব জন্য নিজ হস্তে গৃহণিম্মীণ করাও মানুষের স্বাভাবিক 
লক্ষ্য ভওয়া উচিত নয় কিট আর ছাত্রগণ »হাতে গৌরব এবং 
আনন্দও কি কম পাইবে? অধিকম্থ্ নিজ ভাতে গড়া জিনিষ 
সর্ববদা চোখেব অম্মুখে থাকিলে তীহাই শিক্ষালাভেব একটি 
প্রধান উপায় হইবে । কারণ তাহ! দেখিয়াই ছাত্রের অতীতেব 
ভুলগুলি বুঝিতে পারিবে । তাহারা সেইগুণি সহজেই সংশোধন 
করিবাব উপায় বুঝিয়া লইবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য উন্নতি 
বিধানের পথও খুলিতে থাঁকিবে। ছাত্রের এইরূপে নিজেই 
নিজেদের শিক্ষক হইয়া পড়িবে । এই “আত্মশিক্ষাণর স্যোগ 
আর কোন উপায়ে পাওয়া যাইতে পাবে কি £” 

স্কেগা-বিগ্ভালয়ের প্রথম গৃহ ছাত্রেরাই নিন্মাণ করিয়াছিল। 
ভাঁহার পর হইতে আজ পধ্যন্ত এই ১৯ বৎসারের ভিতর বিদ্যালয়ের 
জন্য যতগুলি গৃহ নির্মিত হইয়াছে প্রায় সকলগুলিই আমাদের 
ছাঁত্রগণের প্রস্তুত । আমি আমার শিক্ষাপ্রণালী কোন সময়েই 
বজ্জন করি নাই। আজ আমাদের সর্কসমেত ছোটবড় ৪০টা 
গৃহ। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ৪টার জন্য ছাত্রদের খাটান 
হয় নাই। অবশিষ্ট ৩৬টা গৃহই ছাত্রের নিজহাতে তৈয়ারি 
করিয়াছে । বাহিরের মিস্ত্রির সাহাষ্য একেবারেই লওয়া হয় « 
নাই বলা যাইতে পারে। 
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এই বিশ বতসরের কাঁধ্যফলে দ্রেখিতে পাই যে, আমেরিকার 
দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় লোকেরা আজকাল সকলেই 
ঘরবাঁড়ী তৈয়ারী কারতে শিখিয়াছে। টান্ষেশী-বিষ্ভালয়ের 
জন্ত প্রায় ৪০টা গুহনিন্ীণে সাহাধ্য করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণ 
ঘরাম, মিনা ও ছুতারের কাঁজে ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে। 
তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্ত লোকেরাও কিছু কিছু 
গৃহনিম্মীণ কাঁধ্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। ভার আমাদের বিষ্ভালয়ের 
উপকাঁরই কি হইয়াছে কম? বত্সরের পর বৎসর ছাত্র আসে 
যার-_কিন্তু গুহনিম্মাণ-বিদ্যা আমাদের ইস্ুলের স্থায়ী আব্হাওয়ার 
মধ্যে দড়াইয়া গিয়াছে । পুর্ববতন ছাত্রদেব উত্তরাধিকারের 
সূত্রে নৃতন নৃতন ছাত্রেরা মাটি কাটা, গর্ত খুঁড়া, কাঠ চেরা, 
ইট গড়া, গৃহের চিত্র অন্কন করা, এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব 
করা হইতে আরম্ভ করিয়৷ গ্যাসের কল লাগান, ইলেক্টিক 
বাতীর ব্যবস্থা কর! সবই শিখিয়া লয়। এখন আমরা গুহনিম্াণ 
সংক্রান্ত কোন বিষয়েই বাহিরেব লোকের সাঁহা্য চাই না। 

কোন সময়ে একজন নূতন ছাত্র ছেলেমানুষী করিয়। 
দেওয়ালে পেন্দীলের দাগ দিতে থাকে অথবা! টেবিলে ছুরি দিয়া 
নাম লিখিতে থাকে, অমনই পুরাতন ছাত্রের তাহাকে সাবধান 
করিয়া দেয়। তাহাদের তিরস্কার আর কিছুই নয়--এইমাত্র 
“ওহে, ও দেওয়ালটা আমরাই প্রস্তত করিয়াছি, এই টেবিলটাও 
আমাদের হাতে গড়া । নষ্ট করিলে আমাদিগকেই সারিতে 
হইবে» 
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সর্বপ্রথম গৃহনিন্াণ সময়ে ইট প্রস্তুত করিতেই আঁমা- 
দিগকে বিশেষ ভূগিতে হইয়াছিল। আমাদের নিজের প্রয়োজন 
ছাড়া ইট তৈয়ারী করিবাব আর একটা কারণও ছিল ; আমাদের 
টাস্কেগী অঞ্চলে সেই সঙ্গয়ে ইট গড়িবার কোন কারখানা ছিল 
না। অথচ বাজাবে ইটের কাট্তি যথেষ্ট । কাজেই ইটের 
ব্যবসায় বেশ লাভ করা যাইত। এই লাঁভেব আশায়ও আমি 
বিদ্যালয়ে ইটের কারবার খুলিতে ইচ্ছ। করিলাম । 

বাইবেলে পড়িয়াছি--ইজ্রেলদ্ের শিশুরা বিনা খড় কুটায় 
ইট তৈয়ারী করিতে বাধ্য হইয়াছিল । আমি দেখিলাম, আমাদের 
কাজ তাহা অপেক্ষা কম কষ্টকর নয়। কারণ প্রথমতঃ এ বিষয়ে 
আমাদের কাহারও কিঞ্চিত মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয়তঃ 
তহবিলে এই ব্যবসা চালাইবার জন্য এক পয়সাও মজুত 
নাই। 

তার পব, ইট গড়া কাঁজটাও নেহাত সোজা নয়। কাঁদা- 
মাটির গর্ভের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা দ্ড়াইয়। কাজ করা বড়ই কষ্ট- 
জনক । হাটু পধ্যন্ত কাদা লাগিয়া থাকে । ছাত্রদিগকে এ কাধ্যে 
ব্রতী করিতে বড়ই বেগ পাইতে হইত । এতদিন তাহাদিগকে 
বুঝাইতে বুঝাইতে জমি চষিবাঁর কাঁজে লাগান গিয়াছে । কিন্তু 
যখন এই কাদামাটি ধাঁটিবার কাজ আসিল তখন তাহাদিগের 
সহিষু্তা ও ধৈরধ্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া! পড়িল। লেখাপড়া 
শিথিতে আপিয়৷ শারীরিক পরিশ্রম করাই ত তাহার আদো 
পছন্দ করিত না। তাহার উপর এইরূপ জঘন্য ও কষ্টকর 
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কাজ করিতে তাহার! সম্পূর্ণরূপে নাবাজ । কষ্টে দুঃখে অপমানে 
ও লজ্জায় অনেক ছাত্র আমাদের ইস্কুল ছাড়িয়া গেল। 

আমি পুর্বে ভাবিয়াছিলাম, ইট তৈয়ারী করিতে গেলে বেশী 
'বিদ্কা] বুদ্ধির প্রয়োজন য় নাঁ। কিন্তু কাজে নামিয়া দেখিলাম, 
ধুব প্রাক হাত না হইলে ইট গড়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ 
কাদামাটি প্রস্তুত কনিতেও বিশেষ অভিজ্ঞত| চাই। আমরা 
এজন্য এক জায়গা! হইতে অন্য জায়গায় আমাদের মাটির গর্ত 
সরাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম । শেষে একস্থানে বেশ ভাল মাঁটি 
পাঁওয়! গেল। সেইখানে ইট প্রস্তুত হইতে লাগিল । দ্বিতীয়তঃ 
ইট পোঁড়ান কাজ খুবই কঠিন ২৫,০০০ ইট মাটি দিয়া 
প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু এইগুলি পৌঁড়।ইতে যাইয়াই মহা 
বিপদ। আমরা একটা, ছুইটা, তিনটা পাঞ্জা প্রস্তুত করিয়! 
তিন তিনবার অকৃতকাঁধ্য হইলাম। আমার কয়েক জন শিক্ষক 
স্যাম্পটনে ইট প্রস্তুত করিতে শিখিয়। ছিলেন। তাহার৷ তৃতীয় 
পাঁজাটা বিশেষ দক্ষতার সহিতই প্রস্তুত করিলেন। এক 
সপ্তাহ আমাদের ইটগুলি বেশ পুডিতে লাগিল । ভাবিলাম, এ 
যাত্রায় সফল নিশ্চয়ই হইব । কিন্তু সাত দিন পরে রাত্রি ১২১ 
টার সময় পাঁজাট৷ ভাঙ্গিয়া গেল। আমর! তৃতীয়বার বিফল 
হইলাম । 

সকলেই বলিতে লাগিলেন, “আর চেষ্টা কবিয়৷ কাঁজ নাই। 
ইট গড়া আমাদের দ্বারা হইবে না।» তাহার উপর আমার 
পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে । চত্ুর্থবার এক্সপেরিমেন্ট ঝ! 
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পরীক্ষা করিতে হইলেও টাঁকার প্রয়োজন । একে নৈরাশ্ট 
তাহাতে দারিদ্র্য । পুনরায় চেষ্টা করা অসম্ভব মানে হইতে 
লাঁগিল। আমার একটা পুরাতিন ঘড়ি ছিল। এই সময়ে সেট। 
একটা দোকানে বাঁধা রাখিয়া ৫০২ ধাঁর লইয়া আদিলাম। এই 
টাকার সাহাযো ইটের পাঁজা তৈয়ারী করিতে বাঁওর! গেল। 
এইবার কুতকার্ধ্য হইলাম । এতদিন পরে ২৫,০০০ ইট আমদের 
কারখানায় তৈয়ারী হইল । 

আজ ইটের কারবার টাস্কেগী-বিদ্যালয়ে খুব জোরের 
সহিতই চলিতেছে । গত বণ্সর আামাদের ছাজেরা ১,২০০৯০০০ 
ইট গড়িয়াছিল। এগুলি এত সুন্দর ও নিরেট যে, আমি যে 
কোন বাজারে ফেলিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্য আদায় করিতে পারি । 
তাহ। ছাড়! বিগত বিশ বরের শিক্ষার ফলে, আজ আমেরিকার 
দক্ষিণ অঞ্চলে গণ্ডায় গণ্ডায় নিগ্রোযুবক ইটের ব্যবসায় করিয় 
অনসংস্থান করিতেছে । 

ইটের কারবার করিতে করিতে আমার একটা নুতন দিকে 
দৃষ্টি পড়িল। আমাদের বিদ্যালয়ে বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ইট 
খরিদ করিতে আসিত। তাহার! পুর্বেব আমাদের সঙ্গে বিশেষ 
কোন কথাবার্তা বলিত না। কিন্তু অন্যাত্র ইট পাওয়৷ যায় না । 
কাজেই ইহার কৃষ্ণাজের সাহাষ্য লইতে বাধ্য হইল । 

আর পুর্বেবে অনেক শ্বেতাঁজই ভাবিত যে, লেখা পড়। 
শিখিয়া নিগ্রোর! বাবু হইয়া পড়িবে । তাহারাও এখন বুঝিল 
যে, নিখ্সোরা এই জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়! সত্য সত্যই নিজেদের 
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উন্নতি করিতেছে ; এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহরেরই উপকার 
হইতেছে । এই উপায়ে কুষণুজজ সম্বন্ধে শ্েতাঙ্গের ধারণ। 
বদলাইতে লাগল । 

ফলতঃ আঁমাঁদের দুই সমাঁজে কর্মীবিনিময় ও ভাব-বিনিময়ের 
স্থযোঁগ স্থষ্ট হইল । আজ দক্ষিণ অঞ্চলে নিশো ও শেতাঙ্গে 
যে সদ্ভাব রহিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ আমাদের টাস্বেশীর 
এই ইটগড়া এবং ইটেপ কারবার । বহু বক্তৃতা দ্বারা যে কাধ্য 
করিতে পারিতাম কি ন। সন্দেহ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহা নীরবে 
ও সহজে সিদ্ধ হইয়। গেল । 

শ্বেতাজ যে কুষ্ণীজকে বাদ দিয়! সংসারে চলিতে পারিবে ন। 
_-এই ব্যবসায় হইতে তাহার! বেশ বুঝিয়া লইল। কাজেই 
আজ দুই সমাজই এক বৃক্ষের ফলের ন্যায় পরস্পরসাপেক্ষ। 
পরস্পর পরস্পরের কথা না ভাবিয়া থাকতে পারে না। 
শ্বেতাজের কাঁধ্যে কৃষ্ণাঙ্গের উপকার হয়, এবং কৃষণঙ্গের বিষ্ায় 
শ্বেতাঙ্গের অভাব মোচন হয়। শ্রেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ আজ 
আমেরিকাঁজননীর ঘমজ সন্তানের ন্যায় চলাফেরা করিয়া খাঁকে। 
শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার মূল্য কি কম? 

আমি আমাঁর স্বজাঁতিকে সর্বদা বলিয়া থাকি, “দেখ, 
গলাবাজী করিয়া কখনও একটা বড় কিছু করা যায় না। তোমরা 
ভাবিয়াছ যে, চেঁচার্টেচি করিলেই তোমাদ্িগকে শ্বেতাঙ্গেরা ভাই 
বলিয়া ডাঁকিবে, এবং তাহাদিগের সমান ক্ষমতা তোমাদিগকে 
দিতে থাকিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। কাজ করিতে 
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লাগিয়া যাঁও। কৃষিকন্ম্দে লাগিয়া! যাও, শিল্পকাধ্যে লাগিয়। 
যও, ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগিয়া যাও । বাড়ী, গাড়ী, রেল, 
জাহাজ, চ্টীমার তৈয়ার কবিতে থাঁক। এ সকল বিষয়ে 
তোমাদেব “হাত” দেখাও । তাহাদিগকে তোমাদের বিদ্যা বু'দ্ধর 
দৌড় দেখাও । তাহার! বুঝুক যে, তোমবাঁও মানুষ, তোমবাঁও 
মাথা খাটাইধা একটা জিনিষ দাড় কখাউতে পাব। তাহ 
হইলেই তাহারা তোমাদিগকে জন্মান করিবে- তোমাদেব সঙ্গে 
বসিতে চাহিবে-_-তোঁমাঁদের সঙ্গে খাইতে চাহিবে। দেশিতে 
পাও না--বে যে অঞ্চলে নিঞ্চো! শিল্পী ও ব্যবসাখীরা বেশ 
দক্ষতার সহিত কারবার চালাইতেছে সেই সকল স্থানে শ্েতাজে 
কৃষ্ণাঙ্গে বিরোধ বড় বেশী নাই ১ সেখানে কাঁলচামডা সাদ। 
চামড়ায় প্রভেদ অল্প মাত্রই দেখ! যাষ ?” 

আমি বিশ্বাস করি, গুণ যাহার মধ্যেই থাকুক না কেন, 
সমস্ত জগণ্ই তাহাকে সম্মান কবিতে বাধ্য । দুদিন আগে কিন্থা 
দুদিন পরে--এই যা। গুণ, শক্তি, যোগ্যতা, প্রতিভ।, চতিত্র- 
বন্ত। এ সকল জিনিষ চাপিয়। রাখা যায় না। কেহ এগুলিকে 
কোনদিন ঢাকিয়। রাখিয়া দাঁবিয়া ফেলিতে পারিবে না। 
আর একট। কথাও আমি সর্বদা মনে রাখি এবং সকলকে বলিয়া 
থাকি,_-“কথা অপেক্ষা কাঁজের মুল্য শতগুণ বেশী। একশত 
জন লোক এক্য-বিধাঁন, স্থবিচার, অধিকার-বিভাগ ইত্যাদি 
বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সমাজের যে উপকার করিতে না পারে, 
একজন লোক একটা স্থন্দর শিল্প সৃষ্টি করিয়া সেই উপ- 
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কার করিতে পারে। যখনই শ্বেতাঙ্গের৷ বাস্তার় ঠাটিতে 
হাটিতে নিগ্রোনিন্মিত একখানা স্থন্দর গুহ দেখিবে তখনই 
তাহারা নিগ্সোর ক্ষমতায় বিশ্বাস করিবে । সৌন্দর্য স্থষ্টি 
কবিবার পরক্ষণ ভইতেই কৃসগঙ্গ শ্বেতাজের বন্ধু ও পুজার পাত্র 
হইয়া পড়িবে । কেবল গুহনিষ্মাণে কৃতিন্ব কেন, সকল বিষয়েই 
কৃতিত্ব, দর্শক ও আআোতৃমণ্ডলার শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট ন! 
করিয়। যায় না। তখন তাহারা কে গান করিতেছে, কে চিএ 
আকিতেছে, বাঁ কে মুস্তি গড়িতেছে, বা কে বাগান হৈয়াবা 
কখিতেছে-_-এ সকল কথা ভুলিখা গিয়া কৃতিস্থের দাঁস হইয়া 
পড়ে । শক্তি ও গুণপনার ক্ষমতা অসীম । স্থতরাৎ শ্বেতাজদিগাকে 
সকল কম্ধরক্ষেত্রে এখন আমাদের গুণপন1 ও শাক্ত দেখান 
আবশ্যক । গুণমুগ্ধ হইলে শীঘ্রই তাহারা আমাদিগকে আদৰ 
করিতে বাধ্য হইবে । আমাঁদেখ কাল চামড়ার জন্য বেশী বাধা 
পাইব না ।% 

ছাত্রেরাই টাস্বেখীর গৃহগুলি নির্মাণ করিযাছে, ঠিক সেই 
আদর্শের বশবর্তী হইয়াই আঁমি তাহাদিগেব দ্বারা মামাদের 
বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী জুড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করাইয়াছি। 'আজ 
কাল আমাদের এইরূপ গাড়ীর সংখ্য। প্রায় ১২ট। । সকল গুলিই 
ছাত্রদের নিজ হাতে প্রস্তুত । তাহ! ছাড়া আরও অনেক গাড়ী 
তৈয়ারী করিয়া আমরা বাজাবে বেচিয়াছি। আমাদের গাড়ীর 
কারখানার সাহায্যও শ্বেতাঙ্গ কুষ্ণাঙ্গে সম্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। 
আমাদের শিক্ষিত ছাত্রের যে অঞ্চলে গাড়ীর কারবার করে 
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তাঁহার! সেই অঞ্চলের শ্বেতাজমহলে বিশেষ প্রতিপতিই অর্জন 
করিয়াছে, দেখিতে পাই । 

সংসারে লোকের যাহা অভাব তাহ! তুমি যদি মোচন করিতে 
পার, তোমার গ্রভূন্ব সেখানে স্রনিশ্চিত জানিয়া রাখিও। লোকে 
চাঁয় শাক শব্জী, ইট কাঠ; লোকে চায় স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতি; 
লোকে চায় বাড়ী ঘর, আসবাব, গাড়ী ইভাদি। তোমরা যদি 
সেখানে তোমাদেব প্রীকভাষার ব্যাকরণ লইয়া হাজির হও তাহ! 
হইলে ভোমাদিগকে তাহারা সম্মান করিবে কেন? বাজারের 
কাটুতি বুঝিয়া মল জোগান দিতে থাঁক, দেখিবে সংসার তোমার 
গোলাম । 

আমার নুতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী ত প্রবপ্তিত হইল । ধশী 
নির্ধন বিচার না করিয়া সকল ছাত্রকেই শারীরিক পরিশ্রাম করিতে 
বাধ্য করিলাম । সকলকেই শিল্পে কৃষিকর্ম্ে, গৃহস্থালীতে 
লাগাইয়। দিলাম। আমার নিয়মগুলি টাস্কেগীময় রাষ্র হইয়া 
গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিল, আমি একজন কিস্তুত কিমাকার 
লোক । যাখুসা তাই করি। আমার বিষ্যাবুদ্ধি কিছুই নাঁই ! 
ছেলেগুলির মাথা খাইতে বপিয়াছি। ছাত্রদের অভিভাবকের৷ 
পত্র দ্রিলেন-_তীহাদের সম্তানদিগকে ষেন হাতে গাঁয়ে খাটিতে 
না বলা হয়। এইরূপ অসংখ্য আপত্তি আসিল। অনেকের 
বাপ ম। ইস্কুলে স্বয়ংই আসিয়া হাজির । তাহার! চাহেন কেতাবী 
শিক্ষা! যত পুস্তকের সংখ্য। ততই তাহাদের ধারণায় পাণ্ডিত্য 
বৃদ্ধি। 
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দেখিতে দেখিতে আমাৰ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, আমার শিক্ষা 
প্রণালীর বিকুদ্ধে এবং আমার নিজের বিকৃদ্ধে বেশ একটা 
বিদ্রোহ বাধিয়। উঠিল। পাড়ার লোকেরা, সহবেব লোকেবা, 
জেলাব লে!কেপা, ছাত্রদেব জভিভাবকেরা এবং ভাজেবা একাকী 
বা! দলবদ্ধতাবে আমার নিন্দা ও অপমান কবিতে নাগিন । 
তাহারা আমাখ এপ নুতন নিষমে শিক্ষীপ্রচার চাহে না। আামি 
কিন্ত অটল আচল ও গন্তীরভাবে বহিলাম। আমার মত পরিবর্তন 
করিলাম না। অনেক ছাত্র নাম কাটাউয়া চলিয়।৷ গেল। 
অনেকে বিদ্যালয়ের বিকদ্ধে আন্দোলন স্থপতি করিল । তথাপি 
আমি নড়িশীম না--আমার মত ধাঁরভাবে সকলকে বুঝাইতে 
চেষ্টা কবিলাম। আমি ননাস্থানে যাইয়া অভিভাবকগণকে 
ডাকিয়া পবামর্শ করিলাম । ক্রমশঃ লোকজনের! কিছু কিছু 
বুঝিতে পাবিল। ছুই বৎসরের মধ্যে আমাব ছাত্রসংখ্যা ১৫০ 
হইল । দেখ! গেল, আলাবামাপ্রদেশের সকল জেলা হইতেই 
টাঙ্ষেগীতে ছাত্র আসিয়াছে । অন্যান্য প্রদেশ হইতেও ছুই 
চারিজন আসিয়াছে । মোটের উপর টাস্ষেগী বিরোধ কাটাইয়। 
উঠিয়৷ উন্নতির পথে দ্ীড়াইল। আমার একট! অগ্নিপরীক্ষা 
হইয়া গেল। আমার শিল্পশিক্ষা-নীতির জয় হইল । 

“পোর্টার হল” নিশ্মিত হইয়া গেল। সম্পূর্ণরূপে বাবহাঁবের 
উপযোগী হইবার কিছু বাঁকি থাঁকিল। তথাপি আমবা শীত শীঘ্ব 
গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করিয়া লইলাম। উত্তর অঞ্চলের একজন 
শ্েতাজ ধ্মগুরুকে এই উপলক্ষ্যে সভাপতির আসনে নিমন্ত্রণ 
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করা হইয়াছিল। তাহার নাম রেভাবেগু রবাঁট সি বেড্ফোর্ড । 
তিনি আমার নাঁম পুর্বেব কখনও শুনেন নাই । যাহা হউক তিনি 
একজন অতিশর সহৃদয় ব্ক্তি--আমাদেব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়। 
নিশ্রোজাতিকে উৎসাহিত করিলেন । তাহার পর হইতে তিনি 
আমাদের বিদ/লবের অন্যতম টরা্ী বা] অভিভ'বক ও রক্ষকরূপে 
কাধ্য কবিতেছেন ! 

ইহাবই কিছুকাল পরে টাক্ষেণী-বিদালয়ে একজন কন্মী 
পুরুষ ভ্যাম্পউন হইতে আসিলেন। তখন হইতে বিগত ১৭ বগুসর 
কাল তিনি আমাদের হিসাঁবরক্ষকের কাঁধ্য করিতেছেন । ইহার 
নাম ওয়ারেণ লোগান্। এই অধাবসারী ও বিচক্ষণ যুবকের 
সাহায্যে আমাদের আর্থিক অআনস্থা ষত্পরোনাত্তি উন্নত 
হইয়ীছে। 

আমরা “পোটার হলে” কাজ কম্দন আরম্ত করিয়া দিলাম । 
এহবার আমণ। ছাত্রাবাস সম্গন্ধে সবিশেষ উদ্যোগী হইলাম । দেড 
বদর হইল টান্বেগীর কাঁধ্য আরও হইয়াছে । ইতিমধ্যে দুর 
দেশ হইতেই ছাত্র আসিতে আরম্ভ করিয়াছে । ছাত্রসংখ্যাও 
দিন দিন বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। স্থতরাং ইহাদ্দিগের গতিবিধি, 
স্বভাব চরিত্র বুঝিবার জন্টা বড় রকমেব ছাঁত্রাবাসের আয়োজন 
কর! অত্যন্ত আবশ্যক । এই বুঝিয়াই আমর। এত বৃহৎ 
গৃহনির্্মীণে উৎসাহী হইয়াছিলাম। এতদিনে তাহার স্থযোগ 
সত্যসত্যই আসিল । 

«পোর্টার হল”তেয়ারী করিবার সময়ে তাহাতে রান্নাঘর এবং 


অসাধ্য সাধন ১৭৩, 


ভোজন-শাল।র কামরা রাখা হয় নাই। কাজেই নূতন করিরা 
প্রস্তুত করিতে হইল । আবার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ কর! 
গেল । স্থির করিলাম যে, গৃহের নীচে একটা গর্ত করিতে হইবে। 
মেজে কাঁটিযা মাটি তোলান হইল । একটা বড় গর্তের মত 
জায়গা প্রস্তত করিলাম । সেই স্থানেই বন্ধন ও ভোজনের 
ব্যবস্থা ভহবে। 

এখন ছাত্রাবাস চালান যায় কি করিয়া? কাজ আবন্ত 
কবিতে পয়সা প্রয়োজন । থালা, বাটি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি 
না হইলে ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলা ও ভোজনের রাঁতি শিখাইবৰ কি 
করিয়। ? বাজারে ধার পাওয়া সহজ নয়। ফ্ৌভ্ও নাই যে 
ভাল বান্না কব যাইবে । অগত্যা বাহিরেই কাঁঠ ভ্বালাইয়। 
সেকেলে নিষমে রান্না করান যাইতে লাগিল। বাড়ী তৈয়ারী 
করিবার সমযে যে সকল বেঞ্ের উপর বাঁখিয়া কাঠ পালিশ করা 
হইত সেই বেগ গুলিকে খানা খাইবাব টেবিল কৰা গেল। আর 
থালা, বাটি বেশী সংগ্রহ করিয়। উঠা গেল না । 

গৃহস্থালী চীলাইতে কেহই জাঁনে না, বুঝিলাম। নিয়মিত 
সময়ে খাইতে হয়, তাহাই ছাত্রদের জানা নাই । তারপর সকল 
দিক দেখিয়। শুনিয়া, সকল ছাত্রের স্থখ সুবিধা বুঝিয়া কাঁজ করা 
সেত আরও কঠিন। প্রথম ছুই তিন অপ্তাহ সকল বিষয়েই 
হটুগোল চলিল-_কেহ খাইতে পাইল, কেহ পাইল না । কেহ এক 
তরকারী কম, কেহ বা বেশী পাইল । কোন খানে নুন বেশী, 
কোন থান বেশী পুড়িযা গিযাছে। বিশুঙ্খলার চূড়ান্ত । 


১৭৪ নিগ্রোজাতির কন্ধনবীর 


আমি এই সব দেখিতাম তথাপি উন্নতির জন্য ঢেষ্টিত হইতাম 
না। ভাবিতাম, দেখ! যাউক আপন! আপনি শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠে 
কিনা। এক দিন সকাল বেলাব খাওয়া চলিতেছে । মামি 
ঘরেব কোণে দ্ঁড়ীইধা টুপি চুপি শুনিতে লাগিলাম। ছাত্রছাত্রীবা 
মহা হাল। আরন্ত করি়াছে। সকলেব মুখেই বিরক্তির ভাব। 
কারণ সে বেলা কাহারই কপালে খাওয় জুটিল না, সমস্ত রান্ন/টাই 
পড়িয়া! অখাদ্য হইয়। গিয়াছে । একজন ছাত্রী বকিত্ে বকিতে 
কূপের নিকট গেল। ভাবিযাছিল কূপ হইতে জল তুলিয়া! 
খাইবে এবং জল পান করিয়াই সকাল বেলার ভোজন শেষ 
করিবে । যাইয়াই দেখে কূপের দড়ি ছেড়া । তাহার জল পান 
কব! হইল না! । মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, “আঃ এই 
ইন্ধুলে একটুকু জল খাইতেও গাই না!” আমি নিকটেই ছিলাম, 
সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। 
এক সময়ে আমাদের নৃতন বন্ধু বেড্ফোর্ড টাঙ্ষেগী-বিদ্যা- 
লয়ের অতিথি হইয়াছিলেন। ভোর রাত্রে তিনি শুনিতে পাইলেন 
তীহাঁর নীচের ঘরে মহা গোলযোগ হইতেছে । ব্যাপার কি? 
ছাত্রদের প্রাতরাঁশ চলিতেছে । দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে, 
পেয়ালায় কাফি খাওযা আজ কা'র পালা ? আগেই বলিয়াছি 
আমাদের তখনও বাসন-কোঁদন, থালা, বাটি বেশী জুটে নাই। 
কাফি পান করিবাঁর জন্য পেয়াল। সকলেই রোজ পাইত না । 
তিন চারিদিন পর এক এক জনের ভাগ্যে পেয়াল! পড়িত। 
ছাত্রাবাসের এই ছুর্দশ! অবশ্য বেশী দিন ছিল ন[। ক্রমশঃ 


অসাধ্য সাধন ১৭৫ 


আমাদের শৃঙ্খলা আসিল । এই সকল অস্থৃবিধা, বিবক্তি, এবং 
ডঃখ ভোগের পর আমরা এখন অনেকটা স্থুখের মুখ দেখিতে 
পাইয়াছি। পুর্ব হইতে এইবপ কষ্টেব মধ্যে না পড়িয়া উঠিলে 
আজ কি এত নিম্মল আনন্দ উপভোগ কবিতে পাবিতাম ? 

আজ সেই পুর।তন ছাত্রের টাঙ্বেগীতে আসিয়া কি দেখে? 
এনেকগুলি বড় বড় পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন গৃহ । চক্চকে টেবিল 
চেয়ার আস্বাৰ পত্র। পরিপাটি গৃহস্থালা, বন্ধন ও ভোজনের 
স্ৃব্যবস্থা । ষথাসময়ে ভোজন শয়ন । এইসব দেখিয়া অনেকেই 
আমাকে বলিয়াছে--“আমরা পুর্বে এই বিদ্যাণযে ভুঃখে 
কাটাইয়াছি। তাহারই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে দেখিতেছি, এই 
সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠ্ভিয়াছে। আজ বুঝিতেছি,__অগ্র- 
গামীদিগেব ছুঃখ-স্বীক(রেই ভবিষ্যৎ সমাজের সখের ভিন্তি 
প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাই টাস্কেগীর নিকট আমাদের শেষ শিক্ষা |৮ 


ঞব্বলাল্কপ্প জল্শতাহ্স 


শিক্ষীলয়ে বিশ্বশক্তি 


আমি সমগ্র জগণ্কেই মানুষের বিষ্ভালয় মনে করি । এজন্য 
টাঞ্ষেশী-বিষ্ভালয়ের ছাঁত্রদিগকে সংসারের সকল প্রকার কাজ 
কন্ধ করিতে বাধ্য করিতাম। আমাদের বিদ্ভালয়টা এইরূপে 
একটা ছোট খাট পৃথিবীর মত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত 
বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই এই শিক্ষালয়ের শাব্হাওয়ায় স্থান 
পাইত। উৎসব আমোদের ভিতর দিয়া, পশুপালন, অতিথি- 
সেবার ভিতর দিধা, লোকহিত পরোপকারের ভিতর দিয়া 
টাস্বেগী-বি্দ্যালয়ের ছাত্রের! মানুষ হুইতে থাকিত। এজন্যই 
আমি ছাঁতাবাসের সকল গৃহস্থালীর কাজই ছাত্র ও ছাত্রীদ্রিগকে 
দিয়া করাইতাম । 

ছাত্রাবাস খোলা হইবার অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র সংখ্যা অভাবিতরূপে বাঁড়িয়। গেল। ইহাদের ভোজন 
শয়নের বাবস্থা করিবার জন্য আমর! বিব্রত হইয়া পড়িল।ম। 
পুবেবই বলিয়াছি, আমাদের কাহারও গৃহস্থালীজ্ঞান ছিল না, 
কল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। তাহার উপর অর্থাভাব। 


শিক্ষালয়ে বিশ্বশক্তি ১৭৭ 


এখন স্থানাভাঁবও বেশ ভোগ করিতে হইল। কাজেই ইন্কুলের 
নিকটে নুতন ছাত্রদের জন্য কতকগুলি কাঠের কামরা ভাড়। 
করিয়া লইলাম। এগুলির বড়ই জীর্ণ অবস্থা । শীতকালের 
ঠাণ্ডা! বাতাসে ছেলেরা অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল । 

আমরা ছেলেদের নিকট মাসিক ২৪২ টাকা করিয়া লইতাঁম । 
'ঘবভাড়া, খাওয়া, ্নানেব জল, ঘর গরম করিবার জন্য কয়লা 
ইত্যাদি সকল খরচই এই টাকায় চলিত। এই সঙ্গে বলা 
আবশ্যক যে, মাত্র ২৪২ টাঁকায় কুলাইত না। খরচ আরও বেশী 
পড়িত। কিন্তু অনেক ছাত্র ইক্কুলের নানা কাজ করিয়। দিত। 
এজন্য তাহাদের বেতন ন। দিয়! আবশ্যক খরচ হইতে কাটিয়া! 
রাখিতাম ॥ বিদ্যালয়ে পড়িবার খরচ বাধিক ১৫০২ টাকা । 
এই টাকাটা আমবা নান স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়। দিতাম । 
স্থতরাং এই বিদ্ভালয়কে ছাত্রদেব পক্ষে অবৈতনিক বলা যাইতে 
পারে। 

ছাত্রদের নিকট মাস মাস নগদ ২৪২ টাক মাত্র আদায় 
হইত। সকলের টাকা একত্র করিয়৷ একসঙ্গে খরচ চালা ইতে 
কিছু সুবিধাই পড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু হাতে কিছুই 
বাচিত না। অথচ পুজি বা মূলধন না থাকিলে ছাত্রা- 
বাসের হোঁটেলখানা ভাল করিয়। চালান কঠিন। আমর 
শুইবার ঘরে খাট, গদি, তোষক ইত্যাদি কিছুই জোগাইতে 
পারিতাম না। শীতকালের রাত্রে ছেলেরা কষ্ট পাইত। রাত্রে 
উঠিয়া অনেক সময়ে আমি তাহাদিগকে সান্তনা দিতে যাইতাম । 


১৭৮ নিশ্রোজাতির কন্ধবীর 


দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হইত না । কোন কোন ঘরে বাইয়! 
দেখিতাম--তিন চারিজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া আগুন 
পোহাইতেছে। মকলের গীঠের উপর দিয় একট! কম্বল ফেলা 
আছে। কেহই ঘ্ুমাইতে পায় নাই । একদিন রাত্রে খুব বেশী 
শীত পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে ধন্ম-মন্দিরে ষাইয় ছাত্রদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “কাল রাত্রে তোমাদের কার কার হাত পা 
জমিয়া গিয়াছিল ?” অমনি তিন জন ছাত্র হাত তুলিয়া! বুঝাইল । 
এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ছাত্রেরা কখন বিরক্তির ভাব দেখায় 
নাই। তাহারা দেখিত যে, আমরা তাহাদিগকে যথ।সাধ্য স্থখে 
রাখিতেই চেষ্টা করিতেছি । বরং তাহার! শিক্ষকদিগেরই কষ্ট 
যাহাতে না হয় তাহার জন্য উদ্গ্রীব হইত। শীত সহ্য করা 
তাহাদের ছাত্রজীবনের অন্যতম ব্রত স্বরূপ হইয়াছিল । 

আমেরিকার শ্বেতা মহাশয়ের! সর্ববদা বলিয়া থাকেন, 
“নিশ্রোধজ।তি শাস্ন-কম্মে স্বীযুত্ত বিধান চাছে কেন? আমর 
উহাদের উপর কর্তৃত্ব করি বলিয়া উহাদের মধ্যে সংযম, শান্তি, 
শৃঙ্খলা থকে । আমরা ছাড়িয়া দিলে উহাদের সমাজে অশান্তি, 
অত্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি বিরাজ করিবে । এক নিগ্রো 
অন্য নিঞ্জোর অধীন থাকিতেই চাহে না। উহারা কখনই 
নিজে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কম্ধ করিতে পারিবে না । আমাদের 
শীসনেই উহ্বারা স্থথে আছে 1” আমি পুর্বে এ কথা কিছু 
কিছু বিশ্বাস করিতাম । কিন্তু টাস্বেগী-বিছ্ভালয়ের অভিজ্ঞতায় 
একথা আর আমি ন্বীকাঁর করিতে প্রস্তত নহি। 
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টাস্কেগী-বিদ্যালয়ের পরিচালনা একটা রাগ্রশাসন অপেক্ষা 
নিতান্ত কম ব্যাপার নয । অথচ এখাঁনে একজন শ্বেতাঙ্গেরও 
কিঞ্ন্মাত্র আধিপত্য নাই । ইহা একট! পুবাপুরি নিগ্রো- 
জাতির কম্ম-কেন্দ্র । কুষ্ণীঙ্গসমাজে স্বায়স্ত শাসন অসম্ভব নয়_- 
এই প্রতিষ্ঠানে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাঁওয়। যায় । বিগত ১৯ 
বত্পরের ভিতব এখানকার কোন ছাত্র শিক্ষক বা অন্য কণ্ন- 
টারীকে অপমান ব| নিন্দা করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। অবশ্য 
ছেলেমানুষীগুলি ধরা উচিত নয়। আমাদের অধ্যাপক, কেবাণী 
এবং পরঁরিচালকেরীও কখন অত্যাচারী হইয়ীছেন--একথা শুনি 
নাই । বরং ছাত্রে শিক্ষকে, কেরাণীতে পরিচালকে সর্বদা শ্রীতি, 
সৌহার্দ্য এবং এঁক্যের বন্ধনই লক্ষ্য করিয়াছি। পরস্পর 
পবস্পবকে সন্মান করিষা চলে । একজনেব স্ুখ-ছুঃখে, অভাঁৰ- 
অভিযোগে অন্যাগ্ত সকলেই সাড়া দেয়। এই প্রকাণ্ড নিশো 
সংসারের সকল কাঁজই স্শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে । কৃষণাঙ্গ- 
সমাজ কি সত্য সত্যই স্বায়ন্ত শাসনের এবং এক্যগ্রস্থনের অনুপ- 
যুক্ত ? টাক্ষেগী-বিদ্যালয়ের পরিচালনা দেখিলে কেহই নিগ্রো- 
জাতি সম্বন্ধে আর মিথ্যা অপবাদ রটাইতে পারিবেন না। আজ 
আমি পাহসভরে একথা জগতে প্রচার করিতেছি । 

নিগ্রো যুবকেরা ভক্তি জাঁনে-+গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিতে 
পারে। আমি কতবার দেখিয়াছি--কোন শিক্ষক বা পরিচালক 
স্বহস্তে পুস্তক, ছাতা বা আর কিছু বহিয়। লইতেছেন দেখিলে 
ছাত্রেরা তীাহাদিগের নিকট আসিয়া সেইগুলি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে 
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যাইতে চাহে। শিক্ষকগণকে সুখী রাখিতে তাহারা কি যত্বুই 
না৷ করে? বুষ্টি পড়িতেছে এমন সময়ে কোন শিক্ষক যদি ঘরেব 
বাহিরে থাকেন, ছাত্রেরা তৎক্ষণাৎ ছাতা লইয়া তাহার মাথায় 
ধরিতে আসে । নিগ্সো-সম্তানও মানুষ--তাহাদেরও হৃদয় 
আছে-_তাহার। গুরুকে ভক্তি করিতে পারে । &% 

আজকাল শ্বেতাঁজমহলে নিগ্ঠো সম্বন্ধে মনোভাব পরি- 
বন্তিত হইতে আরন্ত করিয়াছে । শ্বেতীঙ্গের আমাদিগকে 
বর্বর, পশু, অসভ্য কিছু কম মনে করিতে শিখিতেছেন। 
টাস্ষেগীর শ্রেতােরা! আজকাল আমাকে সন্মান করিয়া! থাকেন। 
অনেক সময়ে গাঁয়ে পড়িয়াও শ্রদ্ধা দেখাইতে কুশ্ঠিত হন না। 
টাস্কেগীর বাহিরেও নিশ্রোজাতির প্রতি স্থদৃষ্টি পড়িয়াছে। 
আমি এখন নানাস্থানে শ্বেতাঁজপমাজ হইতে আদর আপ্যায়ন 
পাইয়। থাকি। সেদিন টেস্বোস্প্রদেশে রেলগাড়ীতে ঘাইতে- 
ছিলাম । প্রত্যেক ফ্টেশনেই দেখি কত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী 
আসিয়া আমার সঙ্গে “যেচে” আলাপ করিলেন। আমি তীহা- 
দ্রিগকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু তাহারা আমাঁব নাম শুনিয়া- 
ছেন। সকলের মুখেই এক কথাঃ “আপনি আমাদের দক্ষিণ 
অঞ্চলে ষে সতকাধ্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার জন্য আমর! 
সকলেই গৌরবান্বিত। আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাইতেছি |» 

আমি আর একবার শ্বেতাঁজদিগের “ভালবাসার অত্যাচারে” 
পড়িয়াছিলাঁম । ইহার! আমার সঙ্গে অনেক সময়ে গায়ে পড়িয়। 
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আলাপ কবেন, আমাকে সন্মান কবেন ও ভোজ দেন। আমি 
তাহাতে বডই বিব্রত বোধ কবি। একদিন উত্তর অঞ্চলে বেলে 
ঘাউতেছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত থাকাধ বেশী পয়সা দিয়া শুইবাৰ 
ক[মরাব জন্য টিকিট কবিষাছিলাম । বেলগাডীর এই কাঁমবা- 
গুলিকে “পুলমান শ্রীপাব” বলে। গভীতে উঠিযাই দেখি দুইজন 
ইযাঙ্কি বমণী। ইহইাদিগকে আমি চিনিতাঁম। ইহীরা বষ্টন-নগবের 
বড়ঘবেব মেয়ে । ইইবা আমাকে তাহাদের কামরায়ই জায়গ। 
দিলেন । আমি ভাবিলাম-ইহাঁবা বোধ হয দক্ষিণ অঞ্চলের 
আদব কায়দা জানেন না। যাহ! হউক, তাঁহাদেব উপবোধে 
সেই কামবাঁতেই গেলাম । পবে দেখি, ইহাঁদেব আদেশ অন্ুসাবে 
গাঁড়ীব হোটেল ওয়াল। খানা আনিয়া হাজির করিল। আমি 
বড়ই লজ্জিত হইতেছিলাম । গাড়ীব মধ্যে অনেক শ্েতাজ 
পুকষ ছিলেন। তাহাবা আমাদেব দিকে দেখিতে লাগিলেন 
এবং কাণাঘুষা কবিতে লাগিলেন। আমি রমণীদ্বয়ের নিকট 
বিদায় চাঁহিলাম। তাহাবা কোন মতেই ছাঁড়িলেন না। আমাকে 
তাহাদের সঙ্গে এক টেবিলে নৈশভোজন করিতে হইল। 

কেবল তাহাই নহে। তাহাদের একজনেব ব্যাগে নূতন 
ফ্যাসানেব একপ্রকার উত্কৃষ্ট চা ছিল। তিনি জানিতেন 
হোটেলের বাবুরচি সে চা কখনও দেখে নাই। স্থতরাং তাহারা 
উহ ভাল করিয়৷ তৈয়ারী করিতে পারিবে না। এজন্য তিনি 
নিজেই উঠিয়া গিয়া হোটেল হইতে চ৷ তৈয়ারী করিষ৷ আনিলেন। 
আমার জন্য শ্রেতাঙ্গদিগের এত আয়োজন ! প্রায় ১1২ ঘণ্টা 
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ধরিয়া গল্প করিতে করিতে খানা খাওয়া শেষ হইল । জীবনে 
আর কখনও আমি এতক্ষণ ধরিয়া খানা খাই নাই। খাওয়ার 
পরই আমি ধূমপান করিবার জন্য ওখান হইতে অন্য ঘরে উদয় 
গেলাম। হাপ ছাড়িয়া বাঁচা গেল। কিন্তু সেইখানে গিয়াই 
দেখ শেতাঙ্গ পুরুষেরা আমাকে চিনিয়! ফেলিয়াছে। সকলেই 
আমার সাঙ্গ আলাঁপ করিল। আমার টান্সেগীর কথ! তুলিয়' 
সকলেই মামার প্রশংসা করিতে লাগিল । 

আমার ছাঁত্রদিগকে আমি সর্বদাই বুঝাইয়া থাকি, “দেখ, 
এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমি সত্য। ইহার শিক্ষক ও 
পরিচালকগণ সকলেই আমার বন্ধু বা পুরাতন ছাত্র এবং নি 
হাতে তৈয়।রী করা লোক, ইহাঁও সত্য । কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি 
আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আমর! সকলেই ইহাঁর সেবক 
ও ভৃত্য মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, এই বিষ্ভালয় তোমাদের, 
তোমরাই ইহার স্থনীম কুনামের জন্য দায়ী। ইহার উন্নতি 
অবনতিতে তোমাদেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বা অনুজ্ভ্বল। তোমরা 
আমাকে তোমাদের শাসন-কর্তী মনে করিও না। তোমাদের 
একজন প্রাবীণ বন্ধু বা অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ 
করিও । কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে 
তোমাদিগকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে” আমি এগুলি 
কেবল কথার কথ! বলিতাঁম না--নানা উপায়ে ছাত্রদ্দিগকে 
দায়িত্বের মধ্যে ফেলিতাম। এমন সব ঘটনাঁচক্র সৃষ্টি করিয়া 
তুলিতাম যাহাতে ছাত্রের নিজ নিজ কর্তৃত্ব ফলাইবার সুযোগ 
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পাইত। তাহারা বুঝিতে পারিত যে, সত্যসত্যই তাহার! বিদ্যা- 
লয়ের জন্য দায়ী । 

আমি দরলভাবে ছাত্রদিগের সঙ্গে মিশি। তাহাদের সে 
পরামর্শ করি-_তা হাদের মতানুসারে কাধ্যও করি। তাহাদের 
সঙ্গে আলোচনা না করিয়। বিদ্যালয়ের ছোট বড় কোন কাজেই 
আমি হাঁত দিউ না । বৎসরে ৩।৭ বার ছাত্রের আমার নিকট 
পত্র দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রস্তাব লিখিয়া পাঠায় । এই 
নিয়ম আমিই করিয়া দিয়াছি। এই সকল প্রস্তাব পড়িযা আমার 
নিজের অনেক গলদ বুঝিতে পারি_-এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা 
সম্বন্ধে আরও সতর্ক হই। তাহ! ছাড়া মাঝে মাঝে আঁমি 
তাহ।দিগকে ডাকিয়া পাঠাই । খোলাখুলি অনেক বিষয় আলো- 
চিত হয়। আমাদের ভুল এবং অসম্পূর্ণতাগুঁল সংশোধন করি- 
বার উপায় নিদ্ধীরিত হয়_-পরে সেইগুলি কাধ্যে পরিণত করিয়। 
থাকি । অধিকন্তু, ছাত্রদিগের অনেক আলোচনা-সমিতি আছে। 
সেখানেও বিদ্যালয় সন্বন্ধে নানা তর্কপ্রশ্ন উঠে । তাহাতে আমি 
যোগদান করিয়া অনেক নুতন কথা শিখিতে পারি । 

ছাত্রদের পরামর্শ অনুসারে কাজ যখন হইতে থাকে তখন 
তাহারা বার পর নাই আনন্দিত হয় । অজে সজে দায়িহ্বজ্ঞানও 
বাড়িতে থাকে । তখন আবোল তাবোল বকিতে অথবা বিশেষ 
চিন্তা না করিয়। যাহ তাহা বলিয়। ফেলিতে তাহারা পারে না। 
যাহাদের কথার দাম নাই তাহার। অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে 
অভ্যন্ত ৷ কিন্তু টাম্বেগীতে ছাত্রের যে কথা বলে সেই কথ! 
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অনুসারে সত্য সত্যই কাজ হইয়া থাকে । কাজেই তাহারা সংযত, 
ধীর ও গন্ভীরভাবে সকল বিষয়ের মীমাঁংস করিতে বাধ্য হয়। 
এইরূপে দারিত্বপুর্ণ কার্য করিতে করিতে ভবিষ্যতের জন্য 
দায়িত্বজ্ঞান সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ তাহারা বড় বড় কাজ করিবার 
শক্তি অজ্জন করিতে পারে । 

লোকের মধ্যে এই কর্তৃত্বৌধ যত জাগান যায় ততই সমাজের 
মঙ্গল । সকল মানুষকেই বুঝান উচিত, “তুমি মানুষ । তোমার 
নিজের মাথা খাটাইয়া কাঁজ করিবার ক্ষমতা আছে, তোমার 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আছে। তুমি পবের সাহাষ্য 
না লইয়া কাজ ও চিন্তা করিতে থাক। তুমি কর্তারিপে নানা 
অনুষ্ঠানের স্থষ্টি করিতে লাগিয়া যাও । তুমি কি সর্বদা অপর 
লোকের কেরাণীমাত্র থাকিবে? তুমি কি পরকীয় চিন্তার 
অনুবাদকমাত্ররূপে জীবন কাটাইবে £ না । তুমিও লোকজন 
খাঁটাইতে শিখ, তুমিও দ্রশজনকে কাজে নামাইতে চেষ্টা কর। 
তুমি মানুষ, তুমি কম্মকপ্তা হইবার আকাঙক্ষা কর, ভিন্ন ভিন্ন 
কন্ম্নকেন্দ্র গড়িয়! তুলিবার জন্য উদ্ভো গী হও 1৮ 

আমার বিশ্বাস, কুলী ও মজুরমহলে যদি এইরূপে কর্তৃত্ববোধ 
এবং দায়িত্বজ্ঞান জাগান যায় তাহা হইলে সমাজে বহু ধশ্মঘট, 
কুলীবিভ্রাট, অপব্যয়, উৎ্পীড়ন ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া! যায়। 
ধনবান্‌ মহাঁজনেরা এবং কলকারখানার মালিক মহাশয়ের! 
তাহাদের কম্ম্রচারী কেরানী এবং শ্রমজীবীদিগকে এই কথা বলিতে 
অভ্যন্ত হইবেন নাকি ? একবার যদি তাহারা নিজেদের অহঙ্কার 
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ত্যাগ কবিয়! কুলী, মজুব, কেবাঁণী ও কথ্মচাবীদিগের সঙ্গে মিশিতে 
পাবেন তাহা হইলে সমস্ত কারবার ও কারখানার মধ্যে একটা 
নৃতন প্রাণেব ক্রি হয়। মালিকেব! বেতনপ্রাপ্ত কম্মাদিগের 
পরামর্শ গ্রহণ করিলে আপন! আপনিই ইহারা কারবারটিকে 
কৃতকার্য কবিঘা তুলিতে চেষিত হইবে। তাহারা! ইহাকে 
আপনাব নিজের বলিয়। জ্ঞান কবিবে। 

এই আত্মবোধ জাগাইবাঁর উপাধ আঁব কিছুই নয। কেরাণী, 
কুলী সকলেবই কর্তত্ববোৌধ ও দাধিত্বজ্ঞান জন্মিলে এই কাধ্য 
সহজেই সিদ্ধ হইবে । এজন্য ইহাদেব সঙ্গে মালিক মাশয- 
দিগেব সরল আলোচনা, কথাবার্তা, পবামর্শ এবং ভাবের 
আদান প্রদান আবশ্যক | অজজ্র টাঁকা খবচ করিযা যে ফললাভ 
না হয়, সহগদতার দ্বার! তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, মুখের 
কথায় তাহা অপেক্ষা! বেশী কাঁজ হয়, বিশ্বাস করিলে তাহা অপেক্ষা 
বেশী কাজ হয়ু। আমি যদি কখনও কাহাকে বিশ্বাদ করি, সে 
কখনই আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না। সে বদি বুঝেষে, 
তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আমি কোন কাজে নামিয়াছি, সে 
বথাসাধ্য সেই কাজে লাগিয়! থাকিবে । বিশ্বাস সর্বত্রই জয়লাভ 
করে--অবিশ্বী ও জন্দিগ্ধ চিত্ততায় কখনও কাজ হয় না। 
বিশ্বাসের ক্ষমতা! সকল সমাজেই দেখা যাঁয়। নিগ্রোকে বিশ্বাস 
কর, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে । কুলী মজুর- 
দ্িগের উপর যথার্থভাবে নির্ভর কর, তোমার কারবার কখনই 
বিফল হইবে না । এই বুঝিয়াই আমি আমার ছাত্রগণকে এত 


সর্শািলিজ 


সু 
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বিশ্বাস করিতাম--তাহাঁদের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতাম-_ 
তাহাদিগকেই বিদ্যালয়ের কর্তা বিবেচনা করিতাঁম । তাহাদের 
কর্তৃত্বে আমরা স্ুফলই পাইয়াছি। 

পুবেবই বলিয়াছি, আমার ছাত্রের! বিদ/ালিয়ের বাঁড়ীঘর সবই 
প্রস্তুত করিয়াছে! এখন বলিতেছি যে, তাহারা তাহাদের 
ব্যবহারোপযোগী টেবিল,চেয়ার, আল্মারি, ডেস্ক উত্যাদিও প্রস্তুত 
করিয়া লইয়াছে। প্রথমে ভামাদের ছাত্রাবাসে খাট ছিল না । 
একখানা করিয়! খাট ছাত্রের! তৈঘাবী করিতে লাগিল। ততদিন 
'তাহার। মাটিতেই গুইয়। থাকিত। এদিকে গদি বা তোষকও ছিল 
না। তাঁহাঁও নিজ হাতে তাহারাই করিয়। লইল। কতকগুলি 
সস্ত। কাপড়ে বস্তা কিনিয়া আনা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 
শালপাতা ভরিয়া গদি তৈয়ার হইল! প্রথম প্রথম এগুলি বড় 
অপরিক্ষারভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল । গদ্দির ভিতর হইতে গৌঁজ 
বাহির হইয়া থাকিত। শুইতে গেলে এগুলি গাঁয়ে লাগিত। 
ক্রমশঃ গদি তৈয়ারী ব্যবসায় আমর বেশ দক্ষতালাভ করিয়াছি। 
আজকাল টাস্কেগী-বিদ্যালয়ে গদি, তোষক তৈয়ারীর কাঁজ খুব 
ভাল রকমই চলে । আমাদের গদির কারখানার স্থনামও বেশ 
প্রচারিত হইয়াছে । ফলতঃ আমাদের একটা বড় আয়ের উপাপ্র 
এই গদি-খান! হইতে দেখিতে পাইতেছি। 

এইরূপে ছাত্রাবাস, বোডিং-গৃহ, ভোজনালয়, রন্ধনশালা 
ইত্যাদি সকল ঘরের জন্য সকল প্রকার আস্বাবই আমাদের 
ছাত্রের নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লইল । প্রথম অবস্থায় প্রায় 
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সবই বিশ্রী ও কদাকার হইত। পরে কারিগরিতে উন্নতি 
হইয়াছে । এখন সব জিনিষেই উচ্চ অঙ্গের শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া মায়। স্থৃতরাং বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে সৌন্দর্ম্য 
বেশ আছে। অধিকন্তু এই স্কল কারবার ভইতে ব্যবসায়ও 
চলিতেছে--তাহাতে বিদ্যালয় চালাইবাঁর খরচ কিছু কিছু উঠিয়! 
থাকে। 

আমি ছাত্রাঝামেব প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগের স্থাস্থ্য সম্বন্ধে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতাম। তাহাদিগকে প্রায়ই বলিতাঁম, “আমর! 
গবিব--থালাবাঁটি পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই। আমাদের চেয়ার 
টেবিল, গদি ইত্যাদি সবই বিশ্রী ও কোন রকমে চলনসই। 
লোঁকে এগুলি দেখিয়া দুঃখিত হইতে পারে-_কিন্তু কেহই নিন্দা 
কবিবে না। তাহারা জানে, পয়স। থাকিলেই আমরা বেশী দমে 
চক্চকে জিনিষ তৈয়ারী করিতে ব| কিনিতে পারিতাম। কিন্তু 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ত পথসার জিনি নয়। উহা আমাদের 
যাব যার নিজের হাতে । ইহার জন্য আমরা নিজেরাই দাঁয়ী। 
আমরা যদি অপরিষ্কারভাবে গৃহস্থালী চালাই, বা চলিকিরি তাহার 
জন্য লোকের! আমাদিগকে নিন্দা করিবে, তিবস্কার করিবে। 
এ-নিন্দা ও তিরস্কার এড়াইবার কোন উপায় থাকিবে না। 
আমাদের স্বভাবই ইহার জন্য দ্রায়ী। অতএব লোকে ষেন 
আমাদিগকে সর্ববদ! পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন দেখে ।” 

এই শরীর-পালন ও স্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কে আর একটা কথ! 
ঝলিব। আমি দাত মাজার গুণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সর্ববদ! 
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উপদেশ দিয়া থাকি। আমি আমার গুরুদেব আর্ম্রেজের নিকট 
টাত মাজার উপকারিত| সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছি। তিনি 
বলিতেন, দাত মাজা একটা ধর্দ্বিশেধ । আমি টাস্বেগীব 
ছাত্রাবাসে এই ধর্ম প্রচারে কোন ক্রুটা করিতাম না। তাভার 
পর দুইটা চাদবের মধ্যে কেমন করিয়৷ শুইতে হয় ছাত্রদিগকে 
তাহাঁও শিখাইতাম। আমার ছাত্রাবস্থায় এ বিষয়ে যে দুর্দশা 
হইয়াচিল আঁমার বেশ মনে আছে। তাহা ছাড় জাম। পরিষ্ষ'র 
বাখা, কোটে বোতাম লাগান ইত্যাদি বিষযও ছাতদিগকে 
শিখাইতে হইত । এইবরূপে উৎসব আমোদ, কষ্টম্বীকাঁব, শীত 
ভোগ, খাওয়! পরা, চল! ফেরা, লেন দেন ইত্যাদি জীবনের 
নিত্যকন্ম্ম পদ্ধতির ভিতর দিয় ছাত্রের! গড়িয়া উঠিতে লাগিল । 


ছললাকশ্ণপ ক্বঞ্াশ্ল 


সা --$8608৮৩৮ 


আমার টাকা আমে কোথা হ'তে? 


“পোর্টাব হল” নিণ্রিত হইবার পর ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা খুব 
বাড়িতে লাগিল। এজন্য আমাদেব চতুঃসীমার বাহিবে কতক- 
গুলি কাঠেব কুঠবা ভাঁড়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাঁতেও 
কুলাইল না। অগত্য! আমবা আব একটা গৃহ নির্দীণেব জন্য 
উদগ্রীব হইলাম । 

এই গৃহে আনুমানিক ব্যয় স্থির করা গেল। দেখিলাম, 
৩০,০০০২ টাকা কমে কোন মতেই এ-ঘর তৈয়াবী হইতে 
পাঁবে না। সুতরাং এবাব পোর্টার হল অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপাবে 
হস্তক্ষেপ কবিতে হইল । 

প্রথমেই আমবা বডাটার নাম ঠিক করিয়া লইলাম। সকলে 
মিলিয়। সাব্যস্থ করিলাম--'আলাবাম।-ভবন' নাম দিলে আলাবাঁমা 
প্রদেশেব সকল অধিবাসাব সহানুভূতি আকুষট কর! যাইবে । 
স্বতরাং আলাবামা-ভবনেব জন্য আমবা উঠিয়! পড়িয়া লাগিলাম । 
ছাত্রের মাটা খু'ড়িয়া জমি পরিক্ষার করিতে লাগিল-_দেঁওযালেব 
জন্য ভিন্ভিব গর্ভ খুঁড়া হইতে থাকিল। অথচ আমাদের হাতে 


১৯৩ নিশ্রোজাতির কম্ধ্নবীর 


তখনও পয়সা নাই। শ্রীমতী ডেভিড্সন আবার টাস্বেগীর 
পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষমীর ঝুলি লইয়। বাহির হইলেন । 

অর্থাভাবে আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি এমন সময়ে আমার 
গুলুদেব মগাপ্রাণ আম্টুঙ্গের একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম । 
তিনি লিখিয়াছেন, “মামাঁণ সঙ্গে উত্তবপ্রান্তের ইয়াঙ্ষিমহলে অর্থ 
সংগ্রহেব জন্য বাহির হইতে পারিবে ? একমাস লাগিবে। যদি 
পাব শীঘ্রই হ্াম্পউনে চলিয়! এস।৮ তৎক্ষণাৎ আমি হ্যাম্প টনে 
চলিয়া গেলীম। যাইযাঁই দেখি আমাদের ভিক্ষা আদায়ের জন্য 
আম্টুঙ্গ সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়ীছেন। তিনি উত্তর- 
প্রান্তের স্থানে স্থানে সংবাদ পাঁঠাইয়াছেন যে, আমরা টাস্কেগী- 
বিষ্য।লয়ে জন্য অর্থ সংগ্রহে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইব । 
হ্যাম্প টনের গায়কদলের দুই চারিজন আমাঁদেব সঙ্গে শফরে 
বাহির হইল। এই অভিযানের সমস্ত খরচ হ্যাম্পউনের বিদ্যালয় 
হইতে বহন করা! হইবে তাহা ও বুঝিতে পারিলাম। 

আম্্রঙ্গের ছুইটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই উপাঁষে 
আমাকে ইয়াঞ্ষিমহলে সুপরিচিত এবং স্ুপ্রতিষিত করিতে 
পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলাবাঁমা-ভবনের জন্যও 
টাকা উঠাইবেন শ্হির করিয়াছিলেন । আমাদের জন্য আম্-ুের 
উদ্ারতা ও তাগশীলতা আবও কতব।র দেখিয়াছি । 

উন্তরপ্রান্তে বন্তৃতা করিবার সময়ে আম্ট্ঙ্গের একটা 
উপদেশ আমি সর্বদা মনে রাখিতাম । তিনি বলিতেন, “ফাঁকা 
কথা কখনও বলবে না । প্রত্যেক শব্দেই যেন একটা নূতন 


আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ? ১৯১ 


বন্কু, নৃতন ভাব মনের মধ্যে আসে । শ্রোতারা যেন বুঝে যে, 
কতকগুলি কাজের কথা বলিতেছ 1” বতুতা করিবার নিয়ম ইহা 
চাপেক্ষা মাৰ কি ভাল হইতে পাঁরে 2 

নিউ-ইযক, ক্রুকূলিন, বষ্টন, ফিলাডেল্ফিয়া এবং অন্যান্য 
বড় সহরে টাস্কেগীব জন্য সভা হইল | সভায় অনেক লোক 
আমিত। আমরা ছুই জনেই বন্তৃত। করিতাম। টাক্কেগী- 
বি্ভালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্ধ্যপ্রণালী বিবৃত হইত | সঙ্গে সঙ্গে 
আলাবামাঁভবনের জন্যও ভিক্ষা কর! হইত। লোকেরা সন্ত্টই 
হইত বুঝিতাম। একমাস এইরূপ সভ! করিয়া মন্দ টাকা উঠে 
নাই । আমাদের প্রচার-কার্দ্যও খুব ভাল হইযাঁছিল | 

পবে ভাঁমি অনেকবার একাকী ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উত্তর 
মধ্চলে বাহিব হইয়াছি | বলিতে কি, গত ১৫ বগুসরের ভিতর 
অধিকাংশ কালই আমি টাস্কেগীর বাহিরে বাহিরে কাটাই়াছি । 
বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাক্ষীত-সন্বন্ধ বেশী রাখিতে পারি নাই। 
আমাদের নৃতন নূতন বিভাগের উন্নতি করিবার জন্য অর্থাভাবে 
যুক্ত-রাজ্যের প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে । এই 
বার আমার অর্থসংগ্রহের অভিজ্ঞতা পাঠকগণকে কিছু বলিব। 

পরোপকারী এবং লোক-হিত -ব্রতধারী ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থ 
সংএহে বাহির হইতে হয়। বিদ্যাদানের জন্য, অথবা দরিদ্রের 
অভাব নিবারণেব জন্তা--যে জন্যই হউক, ভিক্ষা না করিলে বড় 
কাজ কখনই সমাধা হয় না। এরূপ বনু “ভিক্ষুকের সঙ্গে 
কার্যযক্ষেত্রে আমার দেখা হইয়াছে । তীহারা অনেকেই আম।কে 
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১৯২ নিগ্রোজাতির কম্মমবীর 


জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, “মহাশয়, আপনি এত টাক! পান কোথা 
হইতে? লোকেরা আপনার কথায় কাণ দেয় কেন % তাহাদিগকে 
বুঝাইবার জন্য আপনি কিরূপ চেষ্ট। করিয়া থাকেন? আপনার 
অর্থসংগ্রহ-কাধ্যের কোন নিয়ম বা প্রণালী আছে কি? আমা- 
দিগকে পরামর্শ দ্রিলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হইব। কারণ 
আমরাও দুই একট! ক।জের ভার লইয়! বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। 
লোকের সহানুভূতি কোন মতেই আকৃষ্ট করিতে পারিতেছি না । 
আপনার সঙ্গে দৈবক্রমে দেখ! হইল ভালই হইয়াছে । আপনার 
প্রদর্শিত পথে চলিতে পাঁরিলে মাঁমাদের অর্থ-দৈন্য বোধ হয় 
ঘুচিতে পারে ।” 

পরোপকার ও মানবসেবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা-বুত্তির জন্য কোন 
নিয়ম আছে কিনা বলিতে পারি না। আমি সংসারে ঘুরিয়া 
“ভিক্ষ/-বিজ্ঞানের” ছুইটি সুত্র মাত্র আবিষ্কার করিয়াছি। 
প্রথমতঃ তুমি যে কাজটা করিতেছ তাহ! জগতে প্রচার করা 
আবশ্যাক। এই প্রচার কাধ্যে তন্ময় হইয়া যাওয়া প্রয়োজন । 
নিজের সমগ্র চিন্ত। এই প্রচারে প্রয়োগ কর! কর্তব্য । অধিকন্তু, 
কেবল মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষের নিকট কাধ্যের পরিচয় 
দিলে চলিবে না। সাধারণ জনগণও যেন তোমার আরঙ্ক। 
অনুষ্ঠান সন্বন্ধে জানিতে ও শুনিতে পায়। এজন্য দেশের মধ্যে 
যতগুলি কর্ধ্নকেন্দ, সভাসমিতি, পরিষণ্, প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ 
বর্তমান আছে সকলগুলির ভিতরই তোমার কর্মের আন্দোলন 
পৌছ'ইবার চেষ্টা করা উচিত। 


মামার টাকা আসে কোথা হ'তে ? ১৯৩ 


দ্বিতীয়তঃ প্রচারের ফল কি হইতেছে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন 
হউও না। ধর্্মভাবে প্রচারকার্ধে লাগিয়। যাও। টাকা ন! 
প(ইলেও দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই । উদ্বেগে শরীর অবসন্ন 
হুধ, চিত্তবিক্ষিপ্ত হয়--কা্য করিবার ক্ষমতা কমিয়! আসে। 
ভিক্ষীবিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় সূত্র কার্যে পরিণত করা বড়ই 
কঠিন। অনেক সময়ে ধার করিয়া কাজ আরস্ত করিয়াছি। 
পাওনাদাবের বিল উপস্থিত--টাঁকা দিবার ক্ষমতা নাই। সেই 
সময়ে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ না করিয়। থাকা 
অসম্ভব । আমি অনেক স্থলেই আমার চিত্তের শান্তিরক্ষা করিতে 
পারি নাই-বনরাঁত্রি না ঘুমাইয়। কাটাইয়াছি। রাস্তায় ব! 
বারান্দায় পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে । অবশ্বা এত 
দুববস্থার মধ্যেও আমার ধীরত৷ এবং গান্তীধ্য অনেকটাই ছিল। 
তাঁত! না হইলে এতদিন সহ করিয়া এককাজে লাগিয়া! থাকিতে 
পারিতাঁম কি? 
ংসার দেখিয়। আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, জগতের যত 
বড় বড় কাজ সবই এইরূপ স্থিরচিত্ত সহিঞুতাসম্পন্ন গাস্তীর্যয- 
বিশিষ্ট কর্াবীরগণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে । তাহাদের মাথার 
বোঝ! বড় কম থাকে না। অসাধ্যসাধনেই তাহারা ব্রতী হইয়াছেন 
-_নিতান্ত 'নাকেও তাহাদের “হ'তে পরিণত করিতে হইয়াছে। 
নৈরাশ্য, বিফলতা৷ এবং দৈন্যদা'রিত্যের মধ্যে থাকিয়াই তাহাদিগকে 
বহু বায়সাপেক্ষ বিশালকর্দে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে । তথাপি 
তাহারা শান্ত, গন্তীর এবং লোকপ্রিয় ও সৌজন্যবান্‌ রহিয়াছেন। 


১৩ 
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এই চরিত্রবলেই জগৎকে পদানত কর। যাঁয়-_বিশ্বশক্তিকে স্ববশে 
আন! যায় । 

যখনই কোন মহত্কম্ম আরম্ভ কর, তখনই উহাতে তন্ময় 
হইয়া যাইবে--সেই কন্মের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া ফেলিবে। 
নিজকে এই উপায়ে ভুলিতে না পারিলে অর্থাৎ কাধ্যকে তোমার 
কৃতিত্ব অপেক্ষা বেশী ভাল না বাসিলে তুমি সুখ পাইবে না 
৷ চিত্তের উদ্বেগও কমিবে না । তোমার জীবনের লক্ষ্যকে জান্তরিক- 
ভাবে ভালবাস, নিজের অহঙ্কার ভূলিয়া যাও,--দেখিবে কর্মের 
স্ৃফলাভাবেও তুমি ছুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছ । কিন্তু 
যদি নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে ন! পার, তাহা! হইলে তোমার 
কর্মের বিফলতায় তুমি পাগল হইয়া! পড়িবে । 

অতএব নিজকে ভুলিতে শিখ--নিজের অহঙ্কার বিস্জন 
দাও । যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে 
নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাও । তবেই দেখিবে, অল্পমাত্র 
ফললাভেও চিত্তে শান্তি পাইবে । চোখের সম্মুখে তোমার 
'আরব্ধ কম্্ নষ্ট হইয়া গেলেও, তুমি আনন্দে থাকিতে পাঁরিবে, 
এবং প্রয়োজন হইলে নৃতন উৎসাহে নব নব কম্ম আরম্ভ করিতে 
পারিবে । 

আমি টা্ষেগীর জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া দেখিয়াছি, অনেক 
লোকে ধনী লোকদ্দিগকে তিরস্কার করেন | তাহারা বলেন, “কি 
বলিব মহাশয়, এই বড় লোকগুল। যদ্রি মানুষ হইত তাহা! হইলে 
আমাদের একটা "দুইটা অনুষ্ঠান কেন, একসঙ্গে ৫০টা কন্্মই 


আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ? ১৯৫ 


অনায়াসে চলিতে পারিত। ইহীর৷ বিলাসসাগরে সাতার কাঁটিতে- 
ছেন__নিজ স্থখভো গে অর্থের অপব্যয় করিতেছেন--অথচ দশের 
কাজে এক পয়সাও দিতে নারাজ ।” ইহারা সকলেই মহাছ্‌ঃখে 
এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ভালই-_কাঁরণ 
ই্থারা লোকহিতব্রতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, 
ইহাদের বিষয়টা একটুকু গভীবভাঁবে না বুঝিবার দোষ আছে। 

আমি এরূপ পরোপকার ব্রতধারী লোকসেবক ভিক্ষুকগণকে 
বলিয়া থাকি, “মহাশয়, মনে করুন, দেশে একজনও ধনী লোক 
নাই। মনে করুন বড়লোকদিগেব টাকাকঁডি, সবই সংসারের 
সকল লোকের মধ্যে বিভন্তভ কবিয়া দেওয়া হইল । ভাবিয়৷ 
দেখুন ত, তখন দ্রেশেব অবস্থা কি হইবে ? এই যে এত বড় বড় 
কারবার, কারখানা, ফ্যাক্টুরী, জাহাজ-কোম্পানী, চাষ-বাস 
ইত্যাদি কত কি দেখিতেছেন--এই সমুদয়ের একটাও থাঁকিবে 
কি? এইগুলি না৷ থাকিলে এত কুলীমজুর কেরাণী কর্মচারীর 
অনসংস্থান হইবে কি £ দেশময় দারিদ্র্য দুঃখ ছড়াইয়। পড়িবে 
যে! দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই লুপ্ত হইবে যে! 
সমাজের লক্গনীঞ্ী কোঁথায়ও খাঁকিবে না । বড় লোকেরা কি 
সত্য সত্যই সমীজের পাপ ও কলঙ্কন্বরূপ ?” 

ধনীলোকের সম্বন্ধে আমার আঁরও অনেক বক্তব্য আছে। 
আমি আমার “ভক্ষুক+ বন্ধুগণকে বলিয়। থাকি, “কত শত লোক 
ধনী মহাত্মাদের দারা প্রতিপাঁলিত হয়, আপনার! তাহা প খবর 
রাখেন ? প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিরই গুপ্তদান অসংখ্য আছে। সকল 
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দানের খবরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। আপনি হয়ত 
একজনের নিকট কিছু পাঁইলেন না। কিন্তু তাহ। বলিয়াই 
তাহাকে আপনি নির্দয়, বিলাসী বা স্বার্থপর বিবেচনা করেন 
কেন? আপনার অজ্ভ্াতসারে তিনি হয়ত কত দরিদ্রের অন্ন বন্ধ 
স্থান করিতেছেন ।” 

আমি সত্য কথা বলিতে পারি, আমেরিকার ধনী ব্যক্তিগণকে 
প্রাতিদিন অন্ততং ২০।২২ জন নৃতন নূতন লোকের সাহাষ্য করিতে 
হয়। আমি বড় বড় সহরের নামজাদা লোকদের বাঁড়ীন্ধে 
সাহাষা প্র।থাঁ হইয়া দেখিয়াঁছি-_-আমার মত আরও ১২ জন লোক: 
তাহাদের নিজ নিজ প্রস্তাব লইয়া হাজির হইয়াছেন । এউ 
গেল সাক্ষাতে ভিক্ষার কথা । তাহা ছাড়া চিঠিপত্রের দ্বারা কত 
দুর দূর স্থনি হইতে লোকেরা বড় লোকের নাম শুনিয়! ভিক্ষ - 
প্রার্থী হয় তাহার সন্ধান কে রাখে ? 

তার পর সতকর্দ্বের নীরব বন্ধু আমেরিকায় কত আছেন 
তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব । তাহাদের নাম জগতে কেহই 
জানিতে পায় না। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া তাহারা 
পদ্রিদ্রের স্খবিধান করিতেছেন। আমি ১০।১২ ব্যক্তির সন্ধান 
পাইয়াছি-_তাহা্া লোকসমাঁজে বড়ই অর্থপিশচ, লোভী, হৃদয়- 
হীন বলিয়া খ্যাত। অথচ প্রতি বসর লোকচক্ষুর অন্তরালে 
থাকিয়া! তাহারা অজক্র টাকার সদ্যয় করিতেছেন। নিউ- 
ইয়র্কেই এইকব্প পরছুঃখে দুঃখী অথচ নীরব দাতা ছুই জনকে 
আমি জানি। ইহার ইয়াঙ্কি রমণী । তীহাঁরা গত ৮ বৎসর ধরিয়া 
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আমাকে টাক্ষেগী-বিদ্যালয়ের গুহ-নি্মীণ-তহবিলে এবং অন্যান্য 
কাজে অর্থসাহাঁষ্য করিয়া আদিতেছেন। এতঘ্যতীত তাদের 
অন্যান্য দানও আছে । 

আজ আমি একটা কথা খোলাখুলি বলিব। অনেক কোটি 
টাক। আমার হাত দিয়! টাস্বেগীর জন্য জলের মত খবচ হইয়াছে 
-- কথা কাহারও অজানা নাই । কিন্তু আমি বলিতে চাহি-_ 
ইহ! আমার “ভিক্ষা”লব্ধ টাকা নহে ! আমি কখনও “ভিক্ষা” করি 
নাই-_আরমি “ভিক্ষুক নহি! আমার অর্থসংগ্রহ-কাধ্যকে আমি 
কোন মতেই “ভিক্ষা, “ভিক্ষুকবৃত্তি, ইন্যাদ্ি নামে অভিহিত 
করিতে পারিব না । 

আমি জানি, “ভিক্ষা” করিলে টাকা পাওয়া যায় না। দ্রিন- 
বাত্রি বড় লোকের দরবারে বসিয়া অর্থ সাহায্যের কথা পাঁড়িলে 
অর্থ সংগ্রহ হয় না। যাহার এরূপ করিয়া থাকেন তাহার! 
আঁক্সন্মানবোধহীন-_সত্য সত্যই ভিক্ষুক। কিন্তু আমার 
আত্মসম্মীনবোঁধ সর্বদাই থাকে-আমি নিজকে কখনও কাহার 
নিকট ছোট করি না। আমি বুঝি, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য জ্ঞান 
আছে, মানুষ মাত্রেবই “সেঝ-প্রবৃত্তি আছে, মানুষ মাত্রেই 
লোকের উপকার করিতে পারিলে সুখী হয়। স্থতরাং কোন 
স্থানে একট। ভাল কাজ হুইতেছে,-একথা জাঁনিতে পাঁরিলেই 
সকলে সেদিকে দৃষ্টি দেয়। যাহার যে ক্ষমতা, সে সেই উপায়ে 
তাহার সাহাধ্য করে। ধনী ধন দ্রান করিতে উৎসাহী হন। 
বিদ্বান্‌ ত্যহার জন্য লোক-সমাঁজে সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া আত্ম- 
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প্রসাদ লাভ করেন যাহাদের শারীরিক শক্তিই একমাত্র সম্বল 
তাহার! সেই কর্মের জন্য হাতে পায়ে খাটিয়া আনন্দিত হয়। 
আমি আরও বুঝি যে, দাতা সংসারে অনেকেই আছেন, কিন্তু 
দান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকই খুব আল্প । টাকা পাওয়া খুব 
সহজ--কিন্ত টাকা পাইয়া তাহার সদ্যবহার করাই বড় কঠিন। 
হাঁয়, ধাহার। বড় লোকের নিকট টাকা আদায় করিতে যান তাহার! 
যদি এই কথাগুলি মনে রাখিতেন, তাঁভা হইলে তীহার।ও হতাশ 
হুইতেন না, এবং রড়লোকদিগকেও তিরস্কার করিতেন না। 

আমি অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব মন্থ্ে মন্দ্বে বুঝিয়াছি। টাঁকার 
কথা লোকজনকে বেশী বলি না--কাঁপ্যের কথাই বেশী বলি। 
কোন কাধ্যের সফল কুফল, এদিক ওদিক, কম্ম-প্রণালী, 
সমাজের অন্যান্য কাঁধ্য ও চিন্তার সঙ্গে আমার আরন্ধ কর্ম্ম ও 
চিন্তার সন্বন্ধ' আমার জীবনের লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয়েই আমি 
লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করি। এই উপায়ে ধনী নির্ধন 
সকল সমাঁজেই আমি প্রচারকের কাধ্য করিয়া খাকি। এইক্ূপ 
নানাবিধ কথা-প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে হগ্তা ও বন্ধুহের সম্বন্ধ 
প্রতিঠিত হয়। আমি ভিক্ষা করিতে বড়ই নারজ। আমি 
কোন দ্রিনই ভিক্ষা করি নাই। আমি ভিক্ষুক নহি। আমি 
কম্মের উপাসক--আমি কর্মের গ্রচারক । আমি সর্ববত্র সম্ভাবের 
বিস্তারই করিয়াছি--আমি সকল মহলেই শিক্ষা-প্রচারক রূপে 
পরিচিত । আমার অর্থসংগ্রহ এই লোক-শিক্ষ।-বিস্তারের 
আনুষঙ্গিক ফল মাত্র । 


আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ? ১৯৯ 


অর্থসং্রহকাধ্যে ব্যাপূত থাকিলে পরোক্ষভাবে একটা মস্ত 
লাভ হয়। সাংসারিক জ্ঞান খুব বাড়িয়া যায়...লোকচরিত্র 
বুৰিতে পারা যায়। অনেক লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়--- 
শানা কথা বুঝা যাঁয়--নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। তাহ! 
চাঁড়া জগতে অনেক গুণ মহাপুরুষ এবং চরিত্রবান নরনারীর 
সাঞ্গ।৬ লাভ হয়। খাঁহাদের নাম খবরের কাগজে উঠে না, অথচ 
ধাভার। পরহিত কবিতে পারিলেই স্থখী হন এরূপ অনেক 
মাহাম্সার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। এই সকল লোকের সঙ্গে ছুদণ্ড 
কগা বলিতে পাঁরাঁও মহা সৌভাগ্যের বিষয় । আমি এরূপ দাহা 
বাক্তির সংশ্ঞবে আসিয়া ববার জীবন ধন্য করিয়াছি । আমি 
বোষ্টন-নগক্রে ছুই একটি ঘটন। উল্লেখ কবিতেছি । এক বাড়ীতে 
গুহস্বামী বাহিরে গরিয়াছিলেন। তীহ্নার পত্বীর নিকট আমার 
সংবাদ পাঠান হইল । ইতিমধ্যে স্বামী আসিয়া! উপস্থিত। 
আমাকে দেখিয়াই বিবক্তভাবে জিজ্ঞাস! করিলেন “কি চাই £৮ 
আমি আমার উদ্দেশ্য বুঝাইতে গেলাম । তিনি আরও ক্ষেপিয়। 
উঠিলেন। আমি আস্তে আস্তে সরিষা পড়িলাম। এই বাড়ীর 
নিকটেই আর একজন ভদ্রলোকের কাছে গেলাম । আমার 
কথা শুনিবামাত্রই তিনি বেশ মোটা টাকার জন্য চেক সহি 
করিয়। দিলেন। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিবাঁরও অবসর পাইলাম 
না। তিনি বলিতে লাগিলেন, “আপনি আমাদেরই কার্য 
করিতেছেন । মহাশয়, আপনাকে সাহাষ্য করিবার স্থযোগ 
পাইয়। আমি কৃতার্থ হইলাম 1৮ 


২০০ নিগ্সোজাতির কম্দনবীর 


আমি বলিতে পারি যে, সংসার হইতে প্রথম শ্রেণীর লোক 
কমিয়া আসিতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যাই বাঁড়িতেছে। 
ধনী লোকের! পরহিতব্রতধারী ব্যক্তিগণকে আর পএঁভক্ষুক' ঝা 
উৎপাতন্ব্ূপ মনে করেন না । তাহারা আমাদের মত লোককে 
সত্কশ্যের যন্ত্র ও উপলক্ষ্যত্বরূপ শ্রদ্ধা করেন। তীাহাদেরই 
কর্তব্য কন্মের কিয়দংশ আমরা করিতেছি--এইরূপই আক্গকাল- 
কার ধনী মহাত্বাগণের ধারণ। জন্মিতেছে । 

বোষ্টন-নগরে ধাহারই বাড়ীতে আমি প্রাথী হইয়াছি, তিনিই 
আমাকে বলিয়াছেন, “আপনার এই মহৎকম্ম্রের জন্য আমর 
নিকটেও আসিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ 
দিতেছি। আপনার অনুগ্রহে আমিও একটা সতকাধ্যে আমার 
ক্ষুত্রশক্তি প্রয়োগের সুযোগ পাইলাম । এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে 
আসিলে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।” ধনা ব্যক্তিরা ধনদানের 
উপযুক্ত স্থযোগ খুঁজিয়া থাকেন---এই বিশ্বাসই আমার দিন দিন 
বাড়িতেছে। 

প্রথম প্রথম অর্থসংগ্রহে বাহির হইয়া বড় কষ্টেই পড়িতাম। 
মনে আছে তখন উত্তর অঞ্চলের সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে 
দিনরাত খাটিয়াও একটাকা মাত্র পাইতাম না। অনেক 
লোকের নিকট বড় আশা করিয়া যাইতাম কিন্তু তাহার! এক 
পয়সাও না দিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে নিক্ষলভাবে 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিত। হঠাৎ দেখিলাম, যাহার নিকট 
কখনও কিছুমাত্র আশ! করিতে পারি নাই, সেই ব্যক্তিই 


আমাঁব টাকা আসে কোথা হ'তে ? 


সাহাধা দান করিয়া ভগ্নহৃদয়ে আশার আলোক বিকিরণ 
কবিতেন। 

একদিন নান। লোকের পরামর্শে কনেষ্টিকাট প্রদেশের এক 
পল্লীতে ধনী বাক্তির শবণাপন্ন হইলাম । সহব হইতে প্রা ছুই 
মাইল দুবে তাহাব গৃহ । সেইখানে শী-ত ঝড়ে হাটিষ। গিঝ। 
দেখ। কবিলাম । তিনি কত কথাই পাড়িলন-_-মনেক গল্প 
হইল । কিন্তু একটি পয়সাও দিলেন না। মামি বুঝিলাম ইঠীৰ 
নিকট প্রচার করাও কর্তব্য ছিল । তাহাই কবিমাছিসানোশ্াহতা 
পাইলাম কিছু সাহায্য | 

কিন্তু ছুই বসর পরে এই ব্যক্তি আমার নিকট টাস্কেগীব 
ঠিকানায় পত্র লিখিলেন, “মহাশয, এই পত্রের সঙ্গে নিউ ই্য্ক 
ব্যাঙ্কের উপর আপশার নামে একখানা চেক সহি কবিযা দিলাম । 
চেকেব মল্য ৩০,০০০২ /| আমি এই টাকা আপনার বিদ্যালয়ের 
জন্য উইল করিয! বাখিয়াছিল।ম । শেষে ভাবিয়াছ বাচিয়। 
থ|কিতে থাকিতেই ইহা দিয়! যাওয়া ভাল। আপনি ছুই বস 
পুর্বেব আমার বাড়ীনে অনুগ্রহ পূর্বক পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে 
কথা আপনার মনে খাকি'ত পারে । সেদিনকার কথোপকথন 
আমি বেশ মনে রাখিয়াছি 1” 

এই ৩০০০২ টাকা আমার নিকট এক নতি ছুঃসময়ে 
পোৌছিয়াছিল। ইহ! না পাইলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিই হইত । 
পাইয়া আমাদের ঘাড়ের বোঝ! অনেকটা হাল্ক1 হইয়াছিল । 

শীযুক্ত কলিস্হা প্টংডনকে রেল-বিভাগেব কে না 17৫ 


নগ্সোজাতির কর্দ্মবীর 


তিনি আজ সমগ্র আমেবিকায় স্প্রসিদ্ধ। তিনি আমাকে প্রথম 
সাহাধ্য করেন মাত্র ৬২ দিয়া। মৃত্যুকালে আমাদিগকে ১৫০,০০২ 
দিয়া গিয়াছেন। এই দুই দানের মধ্যে আমর! ইহার নিকট 
ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক সাহাঘ' পাইযাছি। 

অনেকে বলিয়া থাকেন প্টান্কেগীর বরাত ভাল--তাই 
১৫০,০০০. পাইয়াছে।” আমি তাহাদিগকে বলি, “তাভা নহে-” 
কপালের গুণে টাক। একবার আসিতে পারে ছুইবার আসিতে 
পারে। কিন্ত্রু বার বার আসে না। স্থিরভাবে শিষমিতরূপ 
কম্ম করিয়। উন্নতি না দেখাইতে পারিলে সংসাবেব লোক মজে 
না” হাঁপ্টিংডনের কথ! বলিলেই বুঝা যাইবে । চিনি প্রথমে 
৬২ দিরাই মনে করিয়াছিলেন--“টাক্ষেগী গয়ানারা আর বেশী 
পাইবার যোগ্য নয়” আমি তাহাব নিকট এত কম “কন মতেই 
আঁশ। কার নাই । যাহা হউক আমি তখনই স্থির করিলাম যে, 
আমাদের কাধ্যফলে ইহ্ীকে খুসী করিবই, এবং তখন তিনি 
উদারতার সহিতই দান করিতে বাধ্য হইবেন। সত্যই তাহ! 
ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে লাগিলেন যে, টাস্বেগীর 
কাঁজ কর্মে উন্নতি হইতেছে, ইহার মধ্যে নিত্য নৃতন ব্যবস্থা করা 
হইতেছে-_ইহাঁরা কোন এক জায়গায় বসিয়। নাই। ঠিক সেই- 
রূপই তিনি তাহার দানের মাত্রা বাঁড়াইয়াছিলেন। এই 
অনুপাতে ৬২ হইতে শেষ পধ্যন্ত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা 
পর্যন্ত পাইয়াছি। 

একবার সাঁহস করিয়া বৌষ্টন-নগরের টি,নিটি-ধ্দমন্দিরের 


আমার টাকা আসে কোথা হ'তে £ ২০৩ 


প্রচারক রেভারেণু উইন্‌্চেষ্টার ডোনাল্ড মহোদয়কে টাঁস্কেগীতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াঁছিলাম। তাহার নিকট ধর্দ্দোপদেশ পাইবার 
ইচ্ছায় এইরূপ করা হইয়াছিল । তাহার সঙ্গে লোকক্দন অনেক 
ন্বাসিবে, বুঝিতে পারিয়াছিলাম । তাহ! ছাড়ি! বিদ্তালয়েব মধ্যেই 
নভাসম।7বাহ পডিয়। গেল । কাঁজেই আমাদের ক্ষুদ্র ধশ্মমন্দিৰে 
ব্কুতাব স্থানাভাব বিবেচনা কবিয়া সাময়।ন| খাটাইবা একট! ঘর 
তৈয়ারী করা হইল । লতাপাত৷ ফুলপত্রে গৃহ স্থসজ্ভিত করাও 
হইল। বক্তৃতা আধন্ত হইবার পরক্ষণ হইতেই মহা বৃষ্টি পড়িতে 
লাগিল। ডোনাল্ড মহোদয় ভিজিতে লাগিলেন । আামাঁদের 
একজন জাসিঘা! তাহার মাথায় ছাঁত! ধবিল। অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি 
মিলে আবাব বন্তৃতা হইল। শেষে সভ। হইয়। গেলে, পোঁধাঁক 
পবিবর্তন করিতে কবিতে ডোনাল্ড মহোদয় বলিলেন--“ওয়াশিং- 
টন মহাশয়, টাস্কেগীর ঘষে বিরাট ব্যাপাব দেখিতেছি, এখানে 
একটা বড় ধন্ধমমন্দির থাক! আবশ্যক ।৮ 

একথা অবশ্য প্রচারিত হইবার সময় ছিল না। মহা বিস্ময়ের 
কথ।--পরদ্িন সকালেই ইটালী হইতে একখানা পত্র পাইলাম । 
দ্রই জন বমণী লিখিয়াছেন, তাহারা আমাদের ধর্মমমন্দিরের জন্য 
সকল অর্থব্যয়ের ভার বহন করিবেন । 

সম্প্রতি ফ্যাণ্ড কার্ণেজি মহোদয়ের নিকট আমি ৬০,০০০২ 
টাক! পাইয়াছি। এই টাকার দ্বার! খ্রন্থশাঁলা নিন্াণ করিতে 
হুইবে-_তীহাঁর এইরূপ ইচ্ছা । এতদিন আমাদের গ্রস্থশালা ছিল 
না বলিলেই চলে । সেই পোড়োবাড়ীর এক কোণে কতকগুলি 


২০৪ নিগ্রোজাতির কশ্মবীর 


আলিমারী ছিল । তাহাকেই গ্রন্থণীলা বলিতাম। ইহরি জায়তন 
অতিক্ষুদ্র-+১২ ফিট লম্বা এবং পাঁচ ফিট চৌড়া । আজ কার্ণেজির 
কৃপায় আমাদের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থশাল। নিশ্মিত হইতে চলিয়াছে। 
কিন্ত কাঁণেজি মভোদয়ের অনুগ্রহ পাইলাম কি করিয়া? একদিনে 
তিনি আমাদের প্রতি কৃপা কৰেন নাই । তাহার অনুগ্রহ লাভ 
করিবার জন্য আমাকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে । 
১৮৯০ সালে আমি তীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি । তখন তিনি 
আমার কা্যে কিছুই সাঁখানুভূতি দেখাইলেন না। দশ বংসর কাঠোৰ 
পরিশ্রমের পর আমি ভ্রাহার নিকট নিন্গলিখিত পত্র লিখি £-- 
“টান্কেগী আলা বামা১” 
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০। 
সবিনয় নিবেদন, 
কয়েকদিন পুর্বেব আপনার ভবনে আমার সঙ্গে আপনার যে 
কথাবার্ত। হয়, তদনুসারে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি | 
আপনি আমাদেব গ্রন্থশালার আবশ্যাকত! ঝুঝিতে চাহিয়াছিলেন । 
এজন্য জানাইতেছি যে, --- 

১। আমাদের বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ১১০০ ছাত্র এবং ৮৬জন 
শিক্ষক ও কর্মচারী, এই গ্রন্থশালা ব্যবহার করিবেন। 
অধিকন্তু, শিক্ষক ও কর্দচারিগণের পরিবারস্থ লোকজন 
এবং আমদের বিদ্যালয়ের সমীপস্থ প্রায় ২০০ নিগ্সো- 
পুরুষ ও রমণী এই গ্রন্তশাল। হইতে উপকার লাভ 
করিতে পারিবেন । 


৫ । 


আমার টাকা আসে কোখা ভাতে ? ২০৫ 


আমাদেব এক্ষণে ১২,০০০ গ্রন্থ, সংবাদপত্র ইত্যাদি 
রহিয়াছে । এগুলি বন্ধুগণের দাঁনে সংগৃহীত । স্থানা- 
ভাবে ইহাদিগকে বক্ষা করা যাইতেছে না । পাঠাগার 
ন| থাকায়ও গ্রন্থ-ব্যনহারের অস্রবিধা ঘটিতেছে। 
আমাদের বিষ্ভালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া অনেক 
ছাত্র বাহিব হইয়াছে । ইইপা দদ্সিণ অঞ্চলের 
প্রতোক প্রদেশেই কম্ম করিয়া! থাকেন। গ্রন্থণাল! 
প্রতিষ্ঠিত হহলে ইহাদের সাহণয্যে সমগ্র নিখ্রোসমাভো 
সৎসা[হত্য প্রচাবিত হইতে পারিবে । 

আঁমাদেব প্রযেজনীষ গৃহ-নিশ্মীণ করিতে ৬০০ ০০২ 
টাকা লাগিবে। ইট গড়া, সিজ্জীর কাজ, সুত্রধর ও 
কন্মকারের ক।ধ্য ইত্যাদি গৃহ-নিশ্মাণ বিষয়ক 
সকল ব্যাপারই আমাদের ছাত্রগণ স্বহ্ত নিষ্প্ল 
করিবে । 

স্বতরাং আপনার দানে এক সঙ্গে তিন কাব্য হইবে। 
প্রথমতঃ গ্রন্থশালা ত নিশ্রিত হইবেই । দ্বিতীয়তঃ, 
ছাত্রের গৃহ-নিম্মাণের স্থযোগ পাইয়া! কতকগুলি নূতন 
শিল্প শিখিয়া ফেলিবে। অধিকন্ত, এই কাধ্যে যোগদান 
করিয়া তাহারা ষে পারিশ্রমিক পাইবে তাহার দার! 
তাহাদের বিদ্ভাশিক্ষার ব্যয় সংগ্রহ হইবে । এক 
দানে এত স্রকল ফলিবার সুযোগ সাধাবণতঃ উপস্থিত 
হয় ন!। 


২০৬ নিগ্রোজাতির কম্ধমবীর 


অন্যান্য সংবাদ আবশ্যক হইলে পরে দিতে পারি । 
ইতি নিবেদক--- 
লুক্কাল টি শক্সাম্ণিৎউন্নঃ 
পরিচালক, 
টাস্কেগী-শিল্প-বিষ্ভালয় । 
ঠিকানা ৪ 
ন্ম্যাওু্শার্ণেভি 
৫, ওয়েষ্ট ৫১নং গ্রীট, 
নিউইয়র্ক | 

যথা সময়ে উত্তর আসিল, “আমি, আপনার মহৎ উদ্দেস্টে 
আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি । আপনার সকাধ্যে 
আমি যোগদান করিবার সুযোগ পাইয় পুলকিত হইলাম। গৃহ- 
নির্দ্মাণ-ব্যাপারে যে খরচ পড়িবে তাহার বিলগুলি আমার নিকট 
পাঠাইবেন। আমি ৬০,০০০ পধ্যন্ত আপনার পাওনাদারদিগকে 

টাকা শোধ করিয়া দিব” 
এতক্ষণ বড় বড় দানের কথাই বলিলাম । কিন্তু ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
সাহায্যের মাহাত্ব্য কম নয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকসমাজ 
হইতে ছোট ছে।ট দান টাক্ষেগীর জন্য আমি অসংখ্য পাইয্বাছি। 
এই ক্ষুদ্র দানগুলির প্রভাবেই টান্কেগীর নাম সর্বত্র প্রচারিত 
হইয়াছে । এই সমুদয়ের সাহায্যেই সহজ সহত্র নরনারীর 
সহানুভূতি এবং অনুরাগ আমার শিক্ষামিতির প্রতি আকৃষ্ট 


আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ? ২০৭ 


হইয়াছে। আমাৰ মতে, এই ক্ষুত্র ক্ষুত্র মুষ্িলাভেই অনুষ্ঠানগুলি 
'জাতায়' এবং সর্বজনপ্রিয হইয়! উঠে। ইহাঁৰ দ্বাবাই প্রতিষ্ঠান 
ও কন্ধ্নকেন্্রগুলি গণশক্তির উপর ীড়াইয়া যায়--দেশেব জন- 
সাধারণ এইগুলিকে আপনার নিজেৰ সম্পত্তি বলিয়া! গৌবৰ 
অনুভব কখিতে পারে । 

দবিদ্র লোৌকেব। এক পয়সা,এক আনা,চোদ্দপয়সা, বা একটা 
জামা, ছুট আলু,একটা শুকর বা খানিকটা চিনি ও নুন মাত্র দান 
করিতে পাবে সত্য । কিন্তু এইগুলিব সমবাঁয়ে কম অর্থ সঞ্চিত 
হয় না। নধিকন্তু, এই নগণ্য দাঁনেব অস্তবিধ মুল্যও অসীম । 
কারণ ইহাতে নিরন্ন, বিগ্ভাহীন, অশিক্ষিত, অদ্ধশিক্ষিত অথব। 
(নতান্ত দরিদ্র লোকেব পুর্ণ হৃদয়ই থাকে । এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দানেব সঙ্গে আমরা অনেকগুলি হুদয ও প্রাণ আমাদের কম্ষ্র- 
কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাভ করি । এতগুলি হৃদয়ে 
বাঁজা হইতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা ১ এই মুল্যবান হৃদয়- 
গুলিকে ভবিষ্যতে সকম্মেব জন্য চালিত কবিতে পাঁরিলে কি 
সমাজের কম মঙ্গল সাধিত হইতে পাবে ? 

এই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানগুলিকে আমি চিরকাল ভক্তিভাবে 
গ্রহণ করিয়৷ আসিয়াছি। এই গুলিকেই আমি টাস্বেগী- 
বিষ্ভালয়ের ভিত্তি বিবেচনা কবিয়! থাকি । ইহাদের সাহায্যে 
চটক্‌' দেখাইবার উপযুক্ত, বা লোক দেখান বড় কিছু গুহ বা 
আসবাব ইত্যাদি স্ষ্টি করিতে পারি নাই সত্য। কিন্তু জন- 
সমাজের অগোচরে থাকিয়া,আমাদের অন্তধ্যামীভাবে জন- 


২০৮ নিগ্সোজাতির কন্ধ্বার 


সাধারণের এই হৃদয়বন্তা ও এই সহানুভূতি আমাদের বিদ্যা লষের 
জীবনীশক্তিরূপে কন্ম করিতেছে । ইহারই ফলে টাক্ষেগী- 
বিদ্যালয়ের শিকড়গুলি আমেরিকার শ্েেতাঙ্গ ও কৃষ্ঠঙ্জমহলের 
অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

এই ক্ষুদ্র দান উপলক্ষ্যে আমার আর একটা কথ! বলাও 
আবশ্যক । আমাদের বিদ্যালয় হইতে যাহারা বাহির হয়! 
গিয়াছে তাহারা সময়ে সময়ে অথবা নিয়মিতরূপে আমাদিগকে 
সাহায্য করিয়া খাঁকে। আমাদের পুরাতন ছাত্রের! এইরূপে 
আমাদের সঙ্গে জীবনব্যাপী সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে। 

প্রথম তিন বৃসরের কাধ্যফলে আমর! আলাবামাপ্রদেশের 
রাষ্ট হইতে বন্ধিত হারে সাহাব্য পাইয়া আসিতেছি। প্রথমে 
আমরা ৬০০০২ টাক মাত্র বাধষিক পাইতাম। ইহারা এক্ষণে 
৯,০০০২ করিয়! দিতে লাগিলেন । তাহার পরে ইহারা ১৩,৫০০২ 
করিঘা দিয়া আসিতেন। 

আর একটা মোটা সাহাষ্য আমর! “শ্লেটার ভাণ্ডার” হইতে 
পাইয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম এই ভাণ্ডারের কর্মকর্তারা 
৩০০০২ করিয়া দিতেন-_ক্রমশঃ আমাদের কাজে সন্তষ্ট হইয়া 
দানের হার বাড়াইয়। দ্িয়াছিলেন। সম্প্রতি ৩৩,০০০. করিয়। 
পাইতেছি। 

তৃতীয়তঃ, “পীবতি-ভাপগ্ার” হইতেও আমরা সাহায্য পাইয়া 
থাকি। প্রথমতঃ ১৫০০২ পাইতাম-__এক্ষণে বাষিক ৪৫০০২ 
পাইতেছি। 


আমার টাকা আসে কোথ! হ'তে? ২০৯ 


এই ছুই ধন-ভাঁগুাঁর হইতে সাহাধ্য পাইবার উপলক্ষ্যে আমি 
কয়েকজন সন্গদয় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ইহারা বড় 
নূড বাবসায়ের ধুরন্ধর অথব৷ প্রকাণ্ড কম্ধ্কেন্দ্রসমূহের পরিচালক । 
এন দাঁষিত্বপুণ কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও ইহারা দরিদ্রের ক্রন্দনে 
কর্পাত করিতে সময় পান! নিগ্রোসমাজের হিতাকাওক্ষায় 
ইহারা আমার সঙ্গে কত সময়ে কত আলোচন! করিয়াছেন ! 


১৪ 


০্সালস্ণ ভ্বল্টাশ্স 


সসি১৭889৮১ ক 
২০০০ মাইল দূরে ৫ মিনিটের বক্তৃত! 


পূর্বেবই বল! হইয়াছে “পোটার হল? নিশ্পিত হইবার পর 
টান্ষেশী-বিদ্ভ।লয়ে প্রবেশ করিবার জন্য অনেক ছাত্র ও ছাত্রী 
দরখাস্ত করিতে লাগিল । এই সকল নুতন ছাত্রদের জন্য 
'আলাবামা-ভবন' প্রতিষ্ঠার উদ্ভোগী হইলাম । কিন্তু নি€স্ব ছাত্রও 
অনেক ভর্তি হইতে চাহিল । তাহার! নিজ খরচের কিয়দংশও 
ঘর হইতে আনিতে পারিত না। এজন্য আমরা ১৮৮৪ খুষ্টাব্ডে 
অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বৎসরের মধ্যেই একটা নৈশ- 
বিভাগ খুলিতে বাধ্য হইলাম । 

আমি ইতিপূর্বে হ্থাম্পটনে একটা নৈশবিগ্ভালয় খুলিয়া 
আসিয়াছচি। সেই সময়েই টাস্বেগীতেও নৈশশিক্ষা প্রবপ্তিত 
হুইল। ১২ জন ছাত্র লইয়। কাধ্য আরম্ত করা গেল। তাহা- 
দ্রিগকে দ্রিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া আমাদের কোন কৃষিকাধ্যে বা 
শিল্পে খাটিতে হইত। রাত্রিকালে মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়া! ইহারা 
পড়িতে পাইত । কাজের বেতনস্বরূপ খাওয়া খরচের অতিরিক্ত 
কিছু নগদ টাকা তাহাদিগকে দিতাম । এই টাকা তাহার! 
বিদ্ভালয়ে জম বাখিত। এইক্ূপে ছুই বসর নৈশবিদ্যালয়ে: 


২০০০ মাইল দুরে ৫ মিনিটের বক্তৃতা ২১১ 


ধাকিবার পর তাহাদিগকে দিবাবিদ্যালয়ে ভর্তি করা যাইত। 

তখন তাহাদিগের পুঁজি টাকা হইতে খাঁওয়। খরচ চলিত। 
এই প্রণালীতে নৈশবিদ্যালয়ের কাঁধ্য গত ১৫ বৎসর চলিয়াছে। 
গাঁজ ইহার ছাওসংখ্যা ৪৫৭। 

আমি নৈশব্দ্যালয়ের খুব পক্ষপাতী । কারণ ইহার নিয়মে 
ছত্রের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়। যাঁর । বিদ্যাশিক্ষার জন্য আন্তরিক 
আকাঙক্ষা ন। থাকিলে কেহ এত হাড়ভাঙগ পরিশ্রীম করিয়। 
এইকপে জীবন চালাইতে পারে না । 

দিবা-বিদ্যালয়ে ভণ্তি ভইবার পরও এই ছাত্রদিগকে কোন 
ব্যবসীয় লীগাইয। বাঁখিতাস । জপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন তাহা 
দিগকে কাজ করিতে হইত । সপ্তাহের অপর & দিন ভীহার! 
সাধারণ ছাত্রের স্তাঁয় লেখাপড়া শিখিত। তাহ ছাড় গরমের 
ছুটির সময়ে তিনমাস পুরাপুরি তাহাদিগকে খাঁটিতে হইত। 
এইরূপে নৈশবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! এবং পরে দিবা- 
নিদ্যালযের শিক্ষা পাইয়া অনেক নিগ্রো পুরুষ ও রমণী “মানুষ? 
হইয়া গিয়াছে । আজ নিগ্রোসমাজে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও 
বাবসায়ী দেখিতে পাই ! হঠাহাদের অনেকেই এই নৈশবিদ্যা- 
লয়ের অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া জীবন আরম্ত করিয়াছেন । 
শ্গামাদের না জীবন যাঁপন করিলে কেহই ভবিষ্যতে 
কণ্ঠ চাঁধী বা কারিগর ন| হইয়া যায় না। 

কৃষি শিল্প ব্যবসায়ের কথ এত বলিতেছি! কেহ যেন না 
ভাবেন যে, আমরা আধ্যান্সিক বিষিয়ে নিতান্ত অমনোযোগী । 


২১২ নিশ্রোজাতির কর্্মবীর 


খু্ট ধন্মের প্রচার টাঁক্কেগীতে যথেষ্টই হইয়া গাকে । আমৰ। 
কোন দলের বা সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত নভি-কিন্তু সাধারণ ভাবে 
খুষ্টমত নানা উপায়ে আমাদের শিক্ষালয়ে প্রচাবিত হইয়। খাকে। 
আমাদের ধর্ম-বন্ৃতা, ধন্মসভ1, রবিবারেব বিদ্যালয়, থুষটপ্রচার- 
সমিতি, থুষ্টানযুবকসমিতি, ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্টানেব 
অস্তিত্বই ইহার প্রম।ণ । 

অনেকেই আমাকে আমা বাণ্মিতার কথ| জিভভ্াসা কবিষা- 
ছেন। আমিকি উপায়ে বক্তৃতা দ্রিতে শিখিলাম কেহ কেহ 
জানিতে চাহেন। সত্য কথা, আমি বক্তৃতা করিয়া জীবন যাপন 
করিব এই উদ্দেশ্য আমার কৌন দিনই ছিল না। আমার জীবনেৰ 
সাধ-_কাঁধা, কথা নহে । কথা বলিয়া কন্মের প্রচার কর! 
অপেক্ষা নিজে কণ্ম করিয়া প্রয়োজন হইলে অন্যকে তাহা প্রচারের 
ভর দেওয়া--এই বরূপই আমার ইচ্ছ৷ চিরকাল রহিযাছে। 

পুর্বেেই বলিয়াছি আমার গুরুদেব আরম জের সঙ্গে আমি 
উত্তর অঞ্চলের ইয়াস্কমহলে টাঙ্ষেগী-বিদ্যালয়ে ৰ “আলাবামা- 
ভবনে”্র জন্য প্রচারকাধ্য করিতে গিয়াছিলাম। এই সুত্রে 
পর্ববত্র আনার খ্যাতি রটে-_মআমার বক্তৃতা করিবার ক্ষমত। 
দেখিয়া! লোকেরা আনন্দিত হয়। 

যুক্ত-রাষ্ত্রের জাতীয়শিক্ষাপরিষদের সভাপতি অনারেবল 
শ্রীযুক্ত টমাস বিকৃনেল্‌ মহোদয় আমার কোন বক্তৃতা শুনিয়া- 
ছিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি আমাকে উইস্কন্লিন 
প্রদেশের ম্যাঁডিসন-নগরে একটা বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। 
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সেখানকার শিক্ষাপরিষদেব এক অধিবেশনে আমাকে বক্তৃত। 
দিতে হইল । প্রায় ৪০০০ লোক উপস্থিত ছিল। আলাবাম। 
প্রদেশেরও কোন কোন শ্বেতাঙ্গ, এমনকি টাঁস্কেগী নগবেরও 
কেহ কেহ মভাষ় আসিযাছিলেন। এই শ্েতাঙ্গেরা বক্তৃতা শেষে 
আমাকে বলিলেন,“ওয়াশিংটন মহাশয়, আপনার উদারতা দেখিয়। 
আমর! খড়ই প্রীত শুইয়াছি।! খাঁবিয়াছিলাম, আপনি উত্তর 
অঞ্চলে আদর আপ্াীয়ন পাইয়া "আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলেৰ 
শ্বতাদিগকে যার পর নাই গালি দিবেন। কিন্তু আপনার 
বঞ্ততায় বিদ্বেষেব লেশ মাত্র নাই । আপনার চরিত্রবস্তাষ 
আমরা অনেক শিক্ষা পাইলাম | 

আমি দক্ষিণ অঞ্চলে শ্রেতীঙ্গদিগকে তিরস্কার করিব কেন % 
আমি যে তাহাদিগের নিকট সত্য সত্যই খণী। আমার বক্তৃতার 
সারমন্দ্র একটি শ্বেতাঙ্গ রমণী কোন সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিলেন। 
তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, “ওয়াশিংটনের বক্তৃতা অতান্ত হৃদয় গ্রাহী 
এবং উদ্ীরতাঁব পরিচায়ক । তিনি দক্ষিণ প্রান্তেব শ্েতীঙ্গদিগকে 
কিছুমাত্র গালি দেন নাই-_বর€ টাঙ্ষেগী-বিগ্ভালয়ের পক্ষ হইতে 
ভাখাদিগকে কৃতজ্দ্বত। জানাইয়াছেন 1৮ 

আমার এই ম্যাডিসনের বক্তৃতায়ই সর্বপ্রথম কৃষ্ণাঙ্গ-শ্রেতার্গ 
সমন্তার আলোচনা করি। ইহার পুর্বে্বে এ সকল কগা কোন 
প্রকাশ্য সভায় কখনও তুলি নাই। শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতাই এতদিন 
দিয়া আসিয়াছি, এবং টাঁস্বেগী-বিদ্যালয়ের কার্ধ্য-প্রণালীই 
সকলকে জানাইয়া আসিয়াছি। এইবার সত্যসত্যই রাষ্্ীয় 


২১৪ নিশ্রোজাতির কন্দমবীর 


আন্দোলনে যোগ দ্িল।ম। আমার আলোচনার রীতি দেখিয়! 
প্রায় সকলেই খুসী হইয়াছিলেন। আঁমার রাষ্রীয় মতগুলি 
প্রচারিত হইলে জাঁতি-বিদ্বেষ অনেকটা কমিবাঁর সন্তাবন!--কেহ 
কেহ ইহাঁও বুঝিলেন। 

আমি জানি, গালি দিয়া কখনও কাহাকে ভাল কর! যায় না, 
অথবা তাহার চরিত্র পরিবর্তন করা যায় না । বন্তং তাহারা যতটুকু 
প্রশংসাযোগ্য কম্ম করিয়াছে সেই টুকুর জন্য সর্বদা কৃতজ্ঞ 
থাকাই উচিত। এজন্য উত্তর অঞ্চলে বদ্তৃতা করিতে য।ইর়। 
আমি কখনই দক্ষিণ অঞ্চলের নিন্দ। কণ্ধি নাই। আমি দক্ষিণ 
অঞ্চলের লোকদিগকে মুখের উপর যে সকল কথা বলিতে ন! 
পারি সেকথা তাহাদের পশ্চাতে আমি কখনই বলিতে ইচ্ছা! 
করিতাঁম না। আমি সরলতা ভালবাসি । 

আঁমি অবশ্য শ্যাঁধ্য তিরস্কার কারতেও ছাড়ি না । যখন সত্য- 
সত্যই বুঝি যে, শ্বেতাঞ্জেরা অন্যায় করিতেছে তাহা আমি তাহা 
দিগকে সাম্না সামনি বলিতে ভয় পাই না। বরং আমি 
দেখিয়াছি যে, অনেক লোক এইরূপ স্পষ্টবন্তাদিগকে ভাল- 
বাসে। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সমালোচনার প্রভাব অস্বীকার কর। 
কঠিন। আমার সমালোচন! অনুসারে দক্ষিণ প্রান্তের লোকের! 
কার্য আরম্ভ করিতে অনিচ্ছুক থাকিতে পারেন। কিন্তু স্পষ্ট 
করিয়া বলিতে পারিলে আমার কথাগুলি এবং ঘুক্তিগুলি তাহার! 
মানিয়া লইতে বাধ্য । 

এজন্য আমি নিয়ম করিয়াছি যে, দক্ষিণের দোষগুলি আর্মি 
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দক্ষিণবাসীদিগকেই বলিব। তাহার্দের দোষ উত্তর অঞ্চলে 
বটাইয়া লাভ কিট দক্ষিণের লোকজন লইয়াই আমাদের 
কারবার। স্থতরাং তাহাদের মতিগতি পরিবর্তন করিবার জন্য 
তাহাদের সঙ্গেই সর্ববদ! বুঝপড়া, বাক্বিতণ্া ইন্যাদি হওয়া 
আবশ্যক । 

ম্যাডিসনের বতৃগ্তায় আমার প্রধান কথা ছিল--নিষ্লোয় ও 
শেতাঙ্গে সন্ভাব বৃদ্ধি করা অন্যন্ত আবশ্যক । যত উপায়ে সম্ভব 
এই দুই সমাজে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতৈউ হইবে 1 
নিগ্লোদিগের কর্তব্যও আমি বুঝাইতে চেষ্টা কবিয়।ছিলাম। 
আমার মতে কেবল ক্ষমতা বা অধিকার পাউবার জন্য চেষ্ট। 
করিলে চলিবে না। নিগ্রোবা সংস্কীর্ণ দৃষ্টিতে স্বার্থপর ভাবে 
কেবলমাত্র নিজ সমীজেব কথা ভাবিলেই চলিবে না । তাহাদিগকে 
নিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তা" অর্জন করিতে হইবে । সমগ্র 
আমেরিকার স্বার্থ তাহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। 
যুক্তরাষ্ট্রের “জাতীয়” স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ বা 
কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কথা ভাবিলে চলিবে না। এক সঙ্গে 
উভয় সম্পগ্রুদায়ের কথা ধিনি ভাবিতে অসমর্থ তিনি তাহার কর্তব্য 
পালনের অযোগ্য । এই সকল কথা বলিয়া আমি আমার 
স্বজাতিগণকে তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। 

এই গেল আমার বক্তৃতার রাষ্্রীয় অংশ। সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো- 
সমাজের উন্নতির উপায়ও আলোচন। করিয়াছিলাম। আমি 
বলিলাম, আমাদের উন্নতিরপ্রধান উপায় ছুইটি__প্রথম শিক্ষা, 
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দ্বিতীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় । আমার বক্তৃতার খানিকটা নিচ্গে 
উদ্ধত করিতেছি,--“ভাই নিঞ্রো, মনে রাঁখিও, তুমি আমেরিকা" 
জননীর কনিষ্ঠ সন্তান । মনে রাখিও তোমাকে শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতার 
সমান হইবার জন্য বর্তমানে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে । 
তোমার খিদ্ভ| বুদ্ধি মার্জিত হওয়! আবশ্যক--তোমার চরিত্র 
গঠিত হওয়া আবশ্ঠক। নানা সদৃগুণ অর্জন করিয়া ভূমি আমে- 
রিকাঁর জনসমাজের অত্যাবশ্যাক অঙ্গে পপিণত হও--দেখিবে, কেহ 
তোমাকে এই স্থান হইতে বিভাড়িভ কবিতে পারিবে ন1। দেখিবে, 
কেহই তোমাকে অবনত পদদলিত করিয়! রাখিতে পারিবে না। 

আমি বলিতেছি, তোমার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে ভুমি 
অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। তুমি নানা উপায়ে তোমার 
ক্ষমতা দেখাইতে খাঁক--শ্বেতাঙ্গ তোমাকে সন্মান করিতে বাধ্য 
হইবে । তোমার কার্যকরী শক্তির পরিচয় দাও, তোমাকে 
ছাঁড়িয়া থাকিতে শ্বেতাজের কষ্ট হইবে । তুমি যে আমেরিকার 
অভাব মোচন করিতে পার, তুমি যে আমেরিকাকে ধনে ধান্যে 
ভরিয়া ফেলিতে পার--তাহা শেতাঙ্গকে বুঝাইবার জন্য কি 
করিতেছ ? ষখনই তাহারা বুঝিবে যে, তোমাদের বিদ্যায়, বুদ্ধিতে 
ও চরিত্রে আমেরিকার এঁশর্ধ্য বাঁড়িতেছে এবং আমেরিকা জগতে 
উন্নত হইতেছে তখনই তাহারা তোমাদিগকে মাথায় করিয়। 
রাখিবে। আমি বলিতেছি, তোমার কাল চামড়া ও তোমাৰ 
বাপদাদার গোলামী তোমার ভবিষ্যৎ সম্মান লাভের কিছুমাত্র 
বিদ্র হইবে না। 
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আমি জানি একজন কৃষ্ণীজ নিগ্জো নিজ বিদ্যাবলে তিন বিঘ! 
জমি ঢচখিবা ৬৬ বুশেল শকবকন্দ আলু পাঁইয়াছিলেন। অথচ 
তাহার পল্লীর অগ্যান্ত শ্েতকাঁয় চাষীরা ৪ বুশেল মাত্র পাইল । 
তিনি উন্নত কুষিবিচ্ভ্ানে পণ্ডিত ছিলেন এবং নুতন কৃষি-প্রণালা 
জানিতেন_শ্বেতাঁঙ্জেবা জানিত না । কাজ্ভে পলীসমাজে এই 
কুষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সকলেরই পুজব পাত্র হইয়া পড়িলেন। বুঁঝিঘ। 
দেখ--কেন ” শ্বেতাঙ্গেসা বুঝিল যে, এই ব্যক্তি সমাজেব একটা 
সম্বদ্ধিধ উপায় বাহিব করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তোমবা 
কুষিকর্ম্ে দভাস্ত হইতে থাক, মনোযোগেব সহিত শিল্প-কশ্ছো 
লাগিয়া যাও, এবং এইকপ কাধ্য করিতে কবিতেই চরিত্র ও বুদ্ধি 
গঠিত কব, ভোমাদেন্ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে ।৮ 

আমাৰ এই সকল মত আমি আঙীবশ পোষণ করিয়াছি ॥ 
এইবার প্রথম প্রচাৰ করিলাম । পবেও আমি কখন এইমত 
পরিবর্তন করি নাই । 

যৌবনকাঁলে আমি নিখ্সে(জাতির নিপীড়নকাব। ব্যক্তিদিগকে 
বড়ই ঘ্বণ। কবিতাম । আজকাল ইহাদিগকে আর ঘণা বা নিন্দ! 
করি না--ইহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হই মাত্র । 

অন্যলোককে দাবিয়! রাখিতে পারিলে অনেকে খুসী হষ। 
নিজের ক্ষমতার বড়াই করিবার জন্য বহু ব্যক্তি অপর ব্যক্তি ব 
জাতিকে চাপিয়া বাখিতে চাহে । অপর লোকেব ষশোলাভে ও 
উন্নতিতে ইহাদের বুক চড় চড় করে এবং চোঁখ টাটায়। কিন্তু 
ইহার! কি মূর্খ! ইহারা একসঙ্গে সক্কীর্ণতা এবং বুদ্ধিহীনতার 
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পরিচয় দিতেছে । এইরূপ স্বার্থপর, পবশ্রীকাতির, চরিত্রহীন 
লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি অনেক সময়ে স্মগত বলিয়া 
থাকি, 

“ওহে ক্ষুদ্রচেতা পরগীড়নকারী ব্যক্তিগণ, তোঁমতা কি মনে 
করিয়াছ যে, যে সকল স্থযোগ পাইয়া! তোমরা খানিকটা উন্নত 
হইয়াছ, সেই সকল স্থযোগ সংসারের অন্য কোন লোক কখনই 
পাইবে না? তুমি আমাকে বা উভাকে না দশজন ব্যক্তিকে 
চাপিয়। রাখিয়া কি করিবে ? তুমি কি সংসাবেৰ সবল কম্মুক্ষেত্র- 
গুলিই একচেটিয়া করিয়। বাঁখিয়াছ £ দেশের সর্বত্রক্ট কি তুমি 
একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তাবক করিতে পারিয়াছ ? মত ক্ষমতা 
তোমার নাই। এই বিশাল মাঁনবজগতের মধ্যে তুমি এক নগণ্য 
কীট মাত্র। বিরাট কর্মক্ষেত্রের এক কণামাতরে দড়াইয়া ভুমি 
আক্ষালন করিতেছ । 

বিশ্বে প্রতিদিন কত নৃতন নুতন শক্তির স্ট্টি হইতেছে__কত 
নতন নূতন সুযোগ পাইয়া কত নৃতন নৃতন কণ্মবীরের অভয় 
হইতেছে_-জগণ প্রতিদিন বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। এই নিত্যনৃতন 
বিকাশকে রুদ্ধ করিবার ক্ষমত। কাহারও নাই । ষে নিয়মে তুমি 
বড় হুইয়াছ, ঠিক সেই নিয়মেই সংসারের লক্ষ লক্ষ নরনারী বড় 
হইতেছে ও হইবে । তাহাদের উন্নতি দেখিয়া তোমার কষ্ট হয় 
_-তুমি নির্বেবাধ। তুমি তাহাদিগকে তোমার সমান যশম্থী 
হুইতে দিতে চাহ না-তুমি মুর্খ। এ দেখ, তোমার অজ্ঞাতসারে 
তোমাঁকে অবজ্ঞা করিয়াই নূতন নূতন কন্ধী ও চিন্তাবীর জগতে 
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মাঁথ তুলিয়া দাড়াইতেছেন। চিরপরিবর্তনশীল অংসারের প্রবল 
প্রবাহের মধ্যে তোমার মত কত কীট তৃণের ন্যায় অহরহ 
ভাঁসিয়া যাইতেছে। 

দি চক্ষু থাকিত, হাহা হইলে দেখিতে পারিতে। যদি বুদ্ধি 
কত, তাহা হইলে লজ্জিত হইতে । যদি মাণুব হইতে, তাহ! 
হইলে নিজের অহঙ্কারখর্বব করিতে শিখিতে, এবং শিঞজ জীবনকে 
সমর সমাজের উন্নতিবিধানের অন্যতম ক্ষুদ্র ধন্ত্রপরূপ বিবেচন। 
করিতে পারিতে; তখন খাপামব জনসাধারণের পরিপূর্ণ বিকাশ- 
লভের সাহ।য) করিতে বত্বান হইতে । বদি ধন্মজ্ঞন থাকিত, 
তাহা হইলে অপরকে তোমা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ করিবার স্থযোগ 
টি পূর্বক জাবন ধন্য করিতে উতৎ্ধাহী হইতে ।” 

আমার ম্যাডিসনের বক্তৃতায় উত্তরমনে একটা হৈ চৈ 
পড়িয়। গেল। এই তোলাপাড়ার হুজুগে বহুস্থান হইতে বক্তৃতা 
করিবার জগ্য নিমন্ত্রণ আাসিতে লাগিল। আমি বোঙ্টননগরে 
থাকিয়৷ ইয়াঙ্কিমহলেব নানা স্থানে আমাব মত প্রচার করিবার 
স্যোগ পাইলাম । কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা_-দক্ষিণ প্রান্তে 
যাইয়। এই কথাগুলি প্রকাশ্যসভায় বলিয়া আসি। আমি এজন্য 
সথযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে একট। সুবিধা পাঁওয়৷ 
গেল। 

১৮৯৩ খুটাবে জঙ্জিয়া প্রদেশের আট্লাণ্টা নগরে একটা 
বিরাট খৃষীন মহাসভার আয়োজন হইতেছিল। এই সময় 
বোষটনেও আমার অনেক কাঁজ ছিল। তথাপি জর্িয়ার কম্ম- 
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কর্তাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম । বোষ্টন হইতে আটুলান্ট। 
২০০০ মাইল । এতদুব যাহতে হইবে। অথচ বক্তৃত। করিবা" 
মাএ ৩০ মিনিট পুর্বেন সভাম্থলে আমার গাড়ী পৌছিবে। 
এখানে ৫ মিনিট মাত্র বক্তৃতা করিতে সময় পাঁইন। আটলাপ্টা্ 
সর্ববমেত একঘণ্ট। মার থাকিয়। পুনরাষ আামীকে বোস্টনে 
আসিতে হইবে। আমান বাঁজেব ভিড় এত। যাঁভা ভউক 
দক্ষিণ অঞ্চলের এই মহীসশ্মিলনে বন্ভা কবিবাব সুযোগ 
ছাঁডিলাম না । 

এখানে শ্বেতাঙ্গ ও কুষখাঙ্গ উভয সমাজেরই গণ্যমাশ্ত লোক 
উপস্থিত ছিলেন । জববসমেত ২০*০ লোকের সম।গম হইয়া 
চিন। আম'র শিক্ষাপ্রণালীব বিবরণ দিলাম--শিল্পশিক্ষানীতি 
বুঝাইয়। দিলাম, এতদ্যতীত নিগ্রোসমাজের কর্তব্য ও দায়িত্বের 
কথ! বলিলান। অধিকন্তু শ্বেতাঙদিগেব যখোচিত সমালোচন৷ 
করিতেশ ছাঁড়িলাম না। আট্লাণ্টার সংবাদপত্রগুলি আমাব 
বন্তু'তাব খুব তারিফ কপিতে লাগিল। আমার ক।ধেদ্ধার হইবা 
গেল-- দক্ষিণ প্রান্তেণ শ্রেতাঙজমহলে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলাম । 

১াব পণ হইতে কৃষ্ণর্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকলেই আমায় বক্তৃতা 
করিবার জন্য পাড়াপীড়ি করিতেন। টাস্কেগীর কাজকণ্ম হইনে 
বিদাঁর লহয়া মামাকে এই বক্ৃতা-কাধ্যে লাগিয়া থাকিতে হইত। 
উত্তর অঞ্চলে আমি টাস্কেগীর জন্ত অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বক্তৃত। 
দিতাম। নিগ্সোমহলে আমার স্বজাতির বর্তমান অবস্থা এবং 
ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় আলোচনা করিতাম । 
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এইবার আমি মামার জীবনেধ একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের 
উল্লেখ করিব। সেই দ্রিন হইতে আমি সমগ্র যুক্তবাঞ্রে 
স্থপর্িচিত হইয়াছি। তখন হইতে আমার যশ কেবল মাত্র 
নিক্রোসমাজে অথবা শাঁমার সাহাধ্যকাগা শ্বেতা বন্ধুমহলেই 
গাবদ্ধ "কিল না । আমাব নাম জেলা হইত জেলায়, প্রদেশ 
₹ইতে প্রদেশে অববত্র ছড়াইয়। পড়িল। আমি কোন প্রদেশ 
বা জন্প্রদায়ের কন্্মবার মাত্র থাকিলাম না । সকল প্রদেশের 
লোকই আম।কে সমঞ্জ জাতির" অন্যতম নেতারূপে গ্রহণ করিল | 
শামেরিকা ভূখণ্ডের একজন জন-নারক বা কম্ীপুরুষ অথব। 
একজন যুক্তরাষ্ট্র বীররূপে আমি সম্মান পাইতে লাগিলাম | 

১৮৯৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আমার জীবনেব এই স্মরণীয় 
দিন। এদিন আটলাণ্ট। নগরে এক বিপুল প্রদর্শনী খোল! 
হয়। এই প্রদর্শনীতে আমি আমার শিক্ষানীতি এবং রাষ্ী 
মত প্রচার করিবার জন্য বক্তৃতা করিতে স্থযোগ পাই । 

এক প্রদর্শনীর বিষয় সবিশেষ বলা আবশ্যক । আটলাণ্টার 
খুষ্টান মভাসভায় বক্তৃতা করার ফলে এ অঞ্চলে আমার খ্যাতি 
প্রতিঠিত হয়। তাহার কিছু কাল পরে ১৮৯৫ সালে এ 
নগরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমার নিকট টেলিগ্রাম 
করেন, “আট্লাপ্টায় এক বিরাট প্রদর্শনী ও সশ্মিলনের 
আয়োজন হইতেছে । এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ধনসচিবের নিকট 
হইতে অর্থ সাহাধ্য আবশ্যক। আমাদের নগরবাসী কয়েকজন 
এই কাঁধ্য উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটনের যুক্তদরবারে যাইয়! আবেদন 
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করিবেন। জাতীয়-মহাসমিতি কংগ্রেসের সম্মুখে ইহারা 
আমাদের অভাব জানীইবেন। আপনাকে এই প্রতিনিধিগণেৰ 
সঙ্গে আমাদের পক্ষ হইতে যোগদান করিতে হইবে ।৮ 

জভ্ষিয়া প্রদেশেব ২৩জন বিচক্ষণ শ্বেতাঙ্গ এই উদ্দেস্ঠে 
প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্বাযতীত এই প্রতিনিধি- 
সভায় তিনজন নিগ্রোর স্থানও ছিল। আমি তাহ।দেব একজন 
হইলাম। যুক্তরাষ্ট্রে “জাতীয়'-দরবাবে তিন চাবিজন বক্ভৃত। 
কবিলেন--আমাঁকেও বক্তৃতা করিতে হইল | শামি আটলান্টাব 
পক্ষ হইতে সেই জাঁতীয-মভাসমিতিকে নিবেদন কবিলাম, 
“দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতা ও কুক্ণাজসমাঁজে ভ্রাতৃভাঁৰক বদ্ধন 
কর অত্যাবশ্যক । এজন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন। শীঘ্রই 
এ অঞ্চলের সর্বববিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা করুন। কুষি, 
শিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বার! উহাদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতিব 
সাহায্য করিলে এই কাধ্য সহজেই দিদ্ধ হইবে। সম্প্রতি 
আটলান্টার প্রদর্শনী উপলক্ষে মহাস্থযোগ উপস্থিত । ইহাতে 
গোলামীনিবারণের যুগ হইতে বিগত বিশবৎসবেষ মধ্যে উভষ 
জাতির উন্নতির পরিচয় পাও! বাইবে । এই প্রদর্শনীর ছ্বাবাই 
আবার উভয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও উন্মুক্ত হইয়। পড়িবে 1৮ 

আমি প্রায় ১৫২০ মিনিট কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃত। 
করিলাম। আমার বক্তব্যের শেষ অংশ এই--নিখ্রোবা 
রাষ্্রীয় অধিকার পাইতেছে সত্য ; কিন্তু কেবল মাত্র ভোট 
দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকিলে কি হইবে? 
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তাহাদের ধনসম্পন্তি নাই । এক্ষণে তাহাদের সম্পত্তির মালিক 
হওয়। আবশ্টাক। এজন্য তাহ।দের কৃষিকন্ম্ে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে 
নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য এই সকল বিয়ে যুক্তরা্ তাহাদের 
সহায় হইতে পারেন, তাহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে 
অচিরেই তাহাদের চরিত্র গঠিত হইবে-এবং তাহারা বিষয়- 
সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যথার্থ দায়িত্বের সহিত রাষ্্ীয় ক্ষমত। 
ব্যবহার কারিতে পাবিবে। আটলাণ্টার সম্মিলনে কংগ্রেস এক 
মহাস্যোগ পাইবেন । উত্তরপ্রান্তে ও দক্ষিণপ্রান্তে সন্ধি স্থাপিত 
হইবাঁর পর কংগ্রেস এরূপ স্যোগ আর পান নাই। তাহার! 
ইচ্ছা করিলে এইবার আমেরিকায় নবজীবন প্রবর্তণের সূত্রপাত 
কৰিতে পারেন ।” 

আমার কথা বলা হইয়। গেলে আমার প্রতিনিধি বন্ধুগণ 
আমার খুব সুখ্যাতি করিলেন । কংগ্রেসের সভ্য মহোদয়গণও 
আমার প্রশংসা করিলেন। কংগ্রেসের মহাঁসভা হইতে আমা- 
দের আবেদন মরুর করা হইল। আটলাপ্টা-প্রদর্শনীর ব্যয় 
ুক্ত-রাষ্ট্রের “জাতীয়” কোষাগার হইতে পাওয়। যাইবে-_আশ। 
পাইলাম। 

তারপর প্রদর্শনী সাঁজাইবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল । কম্ম- 
কর্তারা স্থির করিলেন নিগ্রোসমাজের জন্য বিশেষ এক বিভাগ 
খোল। আবশ্যক । স্বাধীনত। লাভের পর ২০ বৎসরের মধ্যে 
নিগ্রোর! শিল্পে, কৃষিকর্ট, শিক্ষায় নাঁনা কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়াছে। সেইগুলি একস্থানে জমা করিয়। দেখান কর্তবা। 
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অটিলাণ্টার প্রদর্শনীতে তাভাব জন্য স্বতন্ত্র আখোজন কবিবার 
প্রস্তাব হইল। নি্জোবিভাগের ঘবনাঁডী সাঁশসজ্জা আসবাবপত্র 
সবই নিঞ্জোবা নিজেদের দ্বারাই কবিয। লইবে- ইহও স্থির 
ভইযা গেল । 

প্রদর্শশীৰ শিঞো-বিভাগের জন্য একভন কড়া নির্বাচিত 
হইল । জঙ্জিযাপ্রদেশবাপী আমাকেই চাহিলেন। কিন্তু 
টাঙ্ষেগীব কাজে আমি ব্যস্১--এজন্য সেউ পদ গ্রা্ণ করিতে 
পাবিলাম না। আমাব প্রস্তাবে অন্য একজন নিগ্নোকে এই 
কার্ধ্ে নিযুক্ত কর| হইল । 

নিগ্রো-বিভীগেব মপ্যে দুইটা কামরা সকলেব দৃষ্টি সববা- 
পেক্ষা বেশী আকুফ্ট কর্তযাছিল। প্রথমতঃ হ্যাম্পটশ-বিদ্ভালয়ের 
ছাত্রদেব কাঁজকর্্্, দ্বিতীয়তঃ টাক্ষেগী-বিষ্কালয়েব ছেলেদের 
হাতে কাজ। ব51 বালা, সর্বাপেক্ষা বেশী বিশ্মিত হইধাঁছিল 
দক্ষিণপ্রান্তের শ্েতাজগণ । 

আটলান্টা-মহণগ্রদর্ণনীর দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। এই 
মেলা উন্মুক্ত কবিবান জন্য কাধ্যপ্রপ্থালী আলোচিত হইল। 
মেলায় নিগ্োদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে । তাহাদের 
বিষ্ভা বুদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ কাজ কণ্্ম প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । দুই তিন জন নিগ্রো ওয়াশিংটন পধ্যন্ত যাইয়। 
“জাতীয়? মভাসমিতির নিকট আবেদন করিয়া আসিয়াছেন--এবং 
নিগ্রোদিগকে প্রদর্শনীর কাধ্যে ও নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে। কাজেই প্রদর্শনী খুলিবার উত্সবে যে সম্মিলন হইবে, 
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তাহাতে নিক্রোর আপন থাকাও বাঞ্ছনীয। নিগ্রোর পক্ষ হইতে 
একজন প্রতিনিধির সেই সম্মিলনে বক্তৃতা কর! আবশ্বাক। 
কান কোন শ্রেতাঙ্গ আপত্তি করিলেন: বলিলেন, “অতবড় বিরাট 
ব্যাপারে কষ্ণাঙ্গের স্থান দিবার প্রয়োজন নাই 1” শেষ পধ্যস্থ 
স।বা দূ উল, একজন নিগ্রো প্রতিনিধিকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ 
কবা হইবে । কয়েকদিন পরে আমিই মেই নিমন্ত্রণ পাইলাম । 

মামি বিষম সমসায় পড়িলাম। কয়েক বসর পুর্বেব আমি 
গোলাম ছিলাম । আমার মনিবেরা কেহ কেহ হয়ত এই 
সম্মিলনে উপস্থিত থাঁকিবেন। তাহাদের সম্মুখে আমি স্বাধীন 
বে কেমন করিয়া বক্তৃতা করিব ? 

নারপর নিগ্রোজাতির পক্ষে শ্েতাঙ্জের সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
বন্তৃতা করিবার সুযোগ এই প্রথম পাওয়া গেল। এই ঘটনার 
উপর নিগ্রোসমাজের ভবিষ্যৎ অনেকটা! নির্ভর করিতেছে । এই 
সভাস্থলে, আাবার, কুষ্চ!ঙগও অনেক থাঁকিবেন এবং উত্তর অঞ্চলের 
শ্বেহাও অনেক আসিবেন। স্মগ্র যুক্তরাজ্যের ইহা মহাসম্মিলন 
বলিলে কোন অস্যুক্তি হয় না। এই সর্ববজন-সমাগমের আসরে, 
এই “জাতীয়” সভামণ্ডপে দড়াইয়। সকল প্রদ্দেশ ও সকল সম্প্র- 
দায়ের সম্মান রক্ষ। করিয়। কথা বলা কি সহজ £ 

আমার স্বজাতির প্রতি কর্তব্য আছে। তাহা পালন করিতেই 
হইবে। দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাজদের প্রতিও কৃতন্্ত! জ্ঞাপন 
করিতেই হইবে--.অথচ তাহাদের দোষের কথা উল্লেখ না করিলেই 
ব! চলিবে কেন? এদিকে উত্তর অঞ্চলের ইয়ান্কিরাও আমার 

১৫ 
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বন্তৃত। শুনিয়া সমগ্র আমেরিকার নিগ্রোসমস্তা! বুঝিতে চে 
কপিবেন। দক্ষিণপ্রান্তের নিগ্নোয় ও শ্বেতাঙ্গে সম্বন্ধ কিব্দপ 
প্রাড়াইয়াছে তাহারা আমার বক্তৃতা হইতেই তাহার পরিচয় 
পাইবেন । স্থৃতবাং আমার দায়িত্ব অতি গুরুতব-_সমগ্র আমে- 
রিকান্‌ জাতি আমাব পরীক্ষক ও বিচারক । এই পরাক্ষায উত্তীর্ণ 
হইবার উপধুক্ত শিক্ষী আমি এতদিন লাভ করিয়াছি কি এই 
সময়ে আনার বয়স ৩৫।৩৬ বশুসর । 

আমার মাথা কত কথাই আসিতে লাগিল। আমি নানা 
উপায়ে সমস্তাটা তলাইর, মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম । 
ইতিমধ্যে সমগ্র গামেরিকার সংবাদপত্র গুলি আমাকে প্রকাশ্যভাঁবে 
পরামর্শ দিতে লাঁগিল। কেহ লিখিল-__আমার অমুক অমুক 
বিষয় আলোচনা করা উচিত, অমুক অমুক প্রশ্নের উত্থাপন না 
করাই ভাল। কোন সম্পাদক মহাঁশয় পরামর্শ দিলেন-- 
«ওয়াশিংটন এই এই কথা যেন বলেন ।৮ ইত্যাদি। আমার 
স্বজাতীয়গণ এবং দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙেরাও আমাকে উপদেশ 
দিতে ছাড়িলেন নাঁ। ঘাহা হউক আমার নিজের বক্তব্য স্থির 
করিয়া ফেলিলাম। ১৮ই সেপ্টেম্বর সভ। হইবে -তাহার পূর্বেই 
আমার বক্তৃতা লেখ! হইয়া গেল। টাক্ষেগীর শিক্ষকগণকে 
'আমার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম। তাহাদের আলোচনা অনুসারে 
বক্তৃতার কিয়দংশ মাচ্ভিতও করিয়া লইলাম । 

১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাস্কেগী হইতে আটলাণ্টার সম্মিলনে 
রওনা হওয়া গেল। টাস্বেগীতে রেলে চড়িতে যাঁইতেছি, এম্ন 


৮ 
নমঝে একজন শ্বেতাঙ্গ চাষী আমাকে ঠাটু। করিয়া বলিল,-- 
“কিহে ওয়।শিংটন ভায়া, এতদিন তুমি উত্তর অঞ্চলের ইয়ান্কি- 
ঘহলে বক্তৃত। মা(রয়ছ, অথবা তোমার স্বজাতিগণকে তাহাদের 
কর্তব্য শিখাইয়াছ--এবং কখনও কখনও দক্ষিণের শেতাঙ্গ- 
মহলও আমাদের ডপর গলাঝাজী ঝাড়িয়াছ। কিন্তু এবার 
তোমাকে এক সঙ্গে সকল মহলেই কথ! বলিতে হইবে। 
দেখিতেছি, ভুমি এবার শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছ। এবার উদ্ধার 
পাইলে বুঝিব, ওয়াশিংটন সত্যসত্যই একজন মানুষ ।” চাষী 
আমার মনোভাব ঠিক বুনিতে পারিয়াছিল--সত্যই আমার তখন- 
কার অবস্থা বড় কঠিন । 

আমি রেলে চলিলাম। স্টেসনে ফ্টেসনে কত শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ 
আমার সন্মুখে দীড়াইয়াই আমার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
লাগিল। আমার দিকে গনেকে আঙ্গুল দিয়া অন্যকে দেখাইর। 
দিল । গাড়ী হইতে নামিয়া আটলান্টায় পদার্পণ করিবামাত্র এক 
বুদ্ধ নিগ্রো আর একজনকে বলিল, “এ লোকট। কাঁলকার সভায় 
আমাদের স্বজাতির পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিবে! আমি সভায় 
প্নিতে যাইবই স্থির কাঁরয়াঁছি 1৮ 

আটলাণ্টায় সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। 
আ(মেরিকাব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি, দর্শক, ব্যবসায়ী 
ও শিল্পীর সমাগম হইয়।ছে। সেনাবিভগের লোকজন আসিয়াছে, 
ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্মচারী এবং রাস্ীয় দুতগণও সমবেত হইয়াছে। 
আটলাণ্টায় সেদিন বিশ্বের মহাবাজার বসিয়াছে বৌধ হইল । 
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সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হইল না। সকালে উঠিবঝমাত্র 
ভগবানের নিকট আমার বক্তৃতার সফলতার জন্য প্রার্থন! 
কবিলাম। সকল বক্তৃতার পুর্ববেই আমি ভগবানের ককণা 
ভিক্ষা করিয়া থাকি । 

তারপর আমাকে স্ভামঞ্ডপে লইয়া যাঁউবাঁর জশ্য কয়েকজন 
লোক আমাব গুহে আসিলেন। সভাগ্ছনো যাইবার পুর্বেব এক 
বিশীল শোভাধাঁত্। বাহিব হইল । এই শো|ভাষাতায় কুষশঙ্গ- 
সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং কয়েক দল কুষ্ণঙ্জ সৈম্তও 
যোগদান করিয়াছিল । তিন ঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়। সেই লোক 
প্রবাহ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে আসিয়! উপস্থিত হইল । গরমে আমার 
শরীর ঘর্াক্ত হইয়া গেল। একে আঁমাঁর মানসিক উদ্বেগ তাভাঁব 
উপর এই ক্লান্তি। আমি ভাবিলাম--আমাব বক্তৃতা দেওয়। 
হইবে না? অবশেষে সম্মিলন-গুহে প্রবেশ করিলাম । 

সভামণ্ডপ অতি স্ুববিষ্তত ও গোলাকার । নীচ হইতে 
উপরিভাগ পর্যন্ত কোখায়ও নূতন লোক বসিবার বিন্দুমাত্র স্থাম 
নাই--সকল আসনই পুর্ণ। আমি গুহে প্রবেশ করিবামাত্র 
কৃষ্ণাঙ্গেরা জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কেন কোন শ্বেতাজও 
সেই ধ্বনিতে যৌগদান করিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে 
অনেক শ্বেতাগই আমার বক্তৃত৷ শুনিতে আসিবেন। কাহারও 
উদ্দেশ্ট কেবল শুনা মাত্র। কেহ কেহ অবশ্য আমার প্রতি 
সহাঁনুভূতিসম্পন্ন। আর অধিকাংশ লোকই মজা দেখিতে 
আিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস আমি সকল অনুষ্ঠানটা পণ্ড করিয়া 
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ফেলিৰ। তাহা হইলে তাহারা আমাকে লইয়া হাসি ঠা! 
করিতে পারিবে । 

আমার একজন সন্গদয় শ্েতাঙ্গ বন্ধু ব্যাপার দেখিয়। 
সভাগৃহেই প্রবেশ করিলেন না। আমি যদি সুফল লাভ না করি 
তাহা হইলে বড়ই লঙ্ভা! ও নিন্দার বিষয় হইবে, এই ভাবিয়া তিনি 
অস্থিরভাবে সভাগুহের বাহিরে পায়চারি” করিতে লাগিলেন । 
বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই বন্তৃত৷ সম্বন্ধে পুর্বব হইতে নানা 
লে!কের মনে নানা সন্দেহ উঠিয়াছিল। 


চ্তদ্দস্শ অন্যাল্স 
৫06৬৮ 
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জড্ভিয়া-প্রদেশেব রা্র-শাসক বুলক্‌ একটি ক্ষুদ্র বন্তুতা 
করিয়া গ্রদর্শনী খুলিলেন। পরে ধশ্মগুরু নেল্সন স্তোত্র পাঠ 
করিলেন এবং একটি 'প্রদর্শনী-মঙ্গল” কবিতাও পঠিত হইল । 

এই কল আনুষ্ঠানিক কাধ্য শেষ হইবার পর সম্মিলনের 
কাধ্য আবন্ত ভইল। প্রদর্শনীর সভাপতি তাহাঁব অতিভাঁষণ 
পাঠ করিলেন। রমণী-বিভাগের সভাপতির বক্তৃতাঁও হইয়! 
গেল। তাহার পর বুলক্‌ মহোদয় আমাকে সমবেত জনমগ্ডলীর 
নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, “ইনি বুকাঁব 
ওয়াশিংটন--নিশ্বোসমংজের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । উনি 
আমাদিগকে নিখ্রোজাতির কৃতিত্ব ও সভ্যতার বিবরণ প্রদান 
করিবেন ।৮ 

আমি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ কবিলাম--অমনি চাঁরিদিক 
হইতে জয়ধ্বনি উঠিল । নিগ্রোমহল হইতেই বিশেষ উৎসাহ 
পাওয়া গেল--এবং হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি আমার দিকে 
পড়িল। নিম্মে আমার বক্তৃতা উদ্ধত করিতেছি । 
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“সভাপতি মহাশয়, প্রদর্শনী ও সনম্মিলনের ধুরন্ধরগণ, এবং 
বন্ধুগণ, ্‌ 

দক্ষিণ অঞ্চলের অংশ লোক নিগ্রোসমাজের অন্তর্গত । 
নিগ্রোসমাজকে বাদ দিয়া কন্দ্ম কবিলে কৌন অনুষ্ঠানই 
এ অঞ্চলে গ্লকল প্রদান করিতে পারে না। এ অঞ্লের 
আর্থিক, রাষ্রীয় ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য কৃষ্ণাঙ্গ জাতির 
সহযোগিতা গ্রহণ কর অবশ্যকর্তব্য | 

আপনারা এই প্রদর্শনা উপলক্ষ্যে নিখ্সোঁজাতিকে উপেক্ষা 
করেন নাই, বরং সকল অবস্থায়ই কৃষ্ণীঙ্জসমাজের সাহাষ্য গ্রহণ 
করিয়। অগ্রসর ভইয়াছেন। এইরপে প্রতি পদ্দে আপনারা আমার 
স্বজাতির চরিত্রবন্তা এবং বুদ্ধিমন্তীর বথোচিত সম্মান করিতেছেন । 
এজন্য আমার স্বজাঁতি আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করিতেছে । মামি তাহাদের মুখপাত্র স্বরূপ এই প্রদর্শ- 
নীর কন্ম্কর্তীদিগকে তাহাদের উদারতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । 

আপনারা আমাদিগকে এই উপায়ে সন্মানিত করিয়া শ্বেতাঙ্গ 
ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের এক্যধন্ধন দৃঢ় করিলেন। আমাদের স্বাধী- 
নতালাভের পর এরূপ ভ্রাতৃভাব, সহৃদয়তা এবং পরস্পর- 
সাপেক্ষতা আর দেখা যায় নাই । 

কেবল তাহাই নহে । আমরা এই স্থুযোগে শিল্প ও ব্যবসায় 
হিসাবে এক নবজীবন লাভ করিতে থাকিব। এতদিন অমর! 
রাষ্রীয় ও শিল্পকর্দ্দে অনেকটা অনভ্যস্ত ছিলাম । গোড়ার ভিন্তি 
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প্রতিচিত হইবার পূর্বে আমর! উচ্চ অধিকারলাভের আকা ও 
রাখিতাম। সম্পর্ভির মালিক না হইয়াই প্রদ্েশ-রাষ্ট্রের এবং 
যুক্ত-রাষ্ট্রের মন্ত্রণা-সভার পদলাভের আশা করিতাম । কুষিকন্দে, 
শিল্পে ও ব্যবসায়ে পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুট্টিত হইয়া রায় 
আন্দোলনে এবং গলাবাঁজীতে সময় বায় করিতাম। এরূপ 
অন্বাভাবিক আঁশা, আকাওক্ষা ও প্রয়াসের যথেষ্ট কারণ আঁছে। 
আমরা! যে সময়ে স্বাধীনতা পাই তখন আমরা সকল বিষয়ে নিতান্ত 
শিশু ছিলাম--কোনদিকেই আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল 
না। এজন্য সংসারের লোভনীয় পদ ও সম্মানগুলির প্রতি আমরা 
প্রথমেই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এগুলিকে লাভ করিবার 
উপায় ও কৌশলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই। আমরা ফললাভের 
জন্যই বেশী ব্যগ্র হইয়াছিলাম-_ফললাভের প্রণালীগুলি আয়ত্ত 
করিতে যতু লই নাই। 

বহুদিন ধরিয়া একটি জাহাজ সমুদ্রে পথ হারাইয়৷ এদিক 
ওদিক ঘুরিতেছিল। হঠাৎ এক দিন একটি নূতন জাহাজের জঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎ হইল। পথভ্রান্ত জাহাজের মীস্ত্বল হইতে তাহার 
দিকে নিশান তোল! হইল--.“জল চাই জল চাই, আমরা তৃষ্ণয় 
মরিতেছি।৮” নুতন জাহাজ হইতে তত্ক্ষণাৎ উত্তর আসিল, 
“যেখানে তোমাদের জাহাজ রহিয়াছে সেই খানেই ভাল জল 
পাইবে। ঠিক সেই খানেই বাল্তি ফেল।» 

পথভ্রাস্ত জাহাজ আবার জানাইল, “জল, জল, শীত্ব ভাল জল 
পাঠাও ।” নৃতন জাহাজ আবার উত্তর করিল, “এথানেই সুস্থ 
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পাশীয জল পাইবে । থাল্শি ফেলিলেই ভাল জল উঠিবে ।” 
এইরূপে তিন চারিবাঁ তই জাহাজে প্রার্থনা ও উত্তব চলিন্তে 
লাগিল । শেষে সেই গএআন্ত জাহাজে পর্তা বালতি ফেলিয। 
দেখিলেন _ অতি নিষ্ধুণ ৭ ।মষ্ট জল উঠিয়া অ।সিল। তাহাদের 
জাহাজ সমুদ্র ছাভিযা "*'এপক্ষণ "আমাজন" নাদ গড়িবাছে | 

আমাদর নিগ্রোস “কেও গামি সেইকপ বলি--যেখানে 
আছ সেই খানেই বাল কেল। ভাল জল পাইবে! তৃষগায 
অধীর হইতে হবে না? 

তোমরা ভাবিডেছ সামেরিকা ছাড়িয়া গেলে স্থী 
হইবে? তোমরা ভাঁ ', তোমাদের সঙ্গে শ্রেতাঙ্সমাজেব 
সন্ভতাব কোনদিনই জ । নাঃ তোমনা ভূল বুঝিতেছ্-_ 
সেই পথভ্রান্ত জাহাজে বকদের মত পুরাভন মোহে মজিঘা 
রহিয়াছ । 

চক্ষু খুলিয়া দেখ * + খবে স্বাস্থ্যকর সুমিষ্ট জল তোমাৰ 
সম্মুখেই রহিয়াছে । “ববে, শ্বেতাঙ্গ তোমার ভাই-_ দেখিবে 
আমেরিকাই তোমার স্ব” | দুরে যাইবার প্রয়োজন নাই-- 
শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীদের স 'শাব-বিনিময় ও কাধ্য-বিনিময় কর। 
যে দেশের আব্হাওয়ায হস করিতেছ, সেই আবহাওয়া হইতেই 
নিংশ্বাস গ্রহণ কর। সব্বরেই এক হৃষ্টপুষ্ট ও চাবপ্রবান্‌ জাঁতি- 
রূপে গড়িয়া উঠিতে পাবে । 

কৃষিকন্দে মনোনিবেশ কর। শিল্প বা! ব্যবসায়ে মনোযোগী 
হও । অন্যান্য নানাপ্রকাঁব চাকরী, কেরাণীগিরি ইত্যাদিতে 
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লাগিয়া যাঁও। বিদেশে যাইবার প্রয়োজন নাই । “যেখানে আছ 
সেইখানেই বাল্তি ফেল।” 

॥ক্ষিণ অঞ্চলেব শেতাদিগের অনেক দে।ষই আছে স্বীকাব 
করি। কিন্ত একথাও মুক্তকণ্টে আমি বলিতেছি যে, এখানে 
নিগ্রোজাতি ব্যবসাধ হ্পাবে কোন আবিদ ভোগ কবে না। বরং 
আমাদের আর্থিক উন্নতিব যথেষ্ট স্থযোগই আমাব শ্জজাতি এগানে 
পাইয়াছে। কোন নিগ্রোই তাভা ভূলিয়া থাকিতে পারিবে না। 

গআমব। অল্পক্কাল হইল স্বাধীন হইযম়াছি। বল, পাহুল্য, অন্যান্য 
স্বাধীনজার্তব যে অবস্থা আমাদেরও সেই অবস্থাই হইবে। 
পুবাহন লব্ধ প্রতিষ্ঠ-জাঠিব মধ্যে ব্যক্তিমাত্রকেই খাটিথ। খাইতে 
হয। স"পাবেব কাজকম্মে বিগ্ভাবুদ্ধি ও চরিত্রবলেৰ প্রয়োগ 
কগ্যিই হাহার। জগতে বিরাজ করিতেছে । নিগ্রোজাতিকেও 
সেইরূণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে । আমাদেস অনের গ্রাস 
আমাদিগকে নিজহাতেই মুখে তুলিতে হইবে । তাহার জন্য 
শারীরিক পরিশ্রাম অত্যবশ্যাক ৷ £৮ 

“গোলামীর যুগে পরিশ্রম করিতাম-__কিন্তু এখন স্বাধীন 
হইয়াছি পপিশ্রম কৰিব কেন ?৮-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এরূপ 
ভাবিতে পাবেন না। কারণ স্বাধীনতার অর্থ পরিশ্রম হইতে 
মুক্তিলাভ নয় ! স্বাধীনতার যুগেও হাতে পায়ে খাটিতে হইবে-_- 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। 

গোলা মীযুগে পরের স্বার্থে খাটিতাম, পরের নেতৃত্বে খাটিতাম, 
পরকে সুখী করিবার জন্য খাটিতাম। সে খাটাঁয় কিছুমাত্র নিজস্ব 
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ছিল না, নিজের লাভ দেখিতাম না, নিজের শানন্দ পাইতাম ন! । 
উহা গতর খাটা মাত্র । কিন্তু স্বাধীনতার যুগে খাটিব-_নিজের 
জন্য, নিজ আনন্দের জন্য, নিজ স্বার্থসিদ্ধিন জন্য--সকল বিষয়ে 
নিজের কর্তৃত্ববোধ জাগাইবার জন্য- সর্বত্র নিজকে প্রতিষ্ঠিত 
বরিবার ন্া। কিন্তু খাটা বন্ধ হইবে নাঁ। যভদিন মানুষ 
গাকিব ততদিন খাঁটিনেই ভইবে | 

আমাব নিঞো ভ্রাতাবা সর্বদা একথা মনে রাখিয়া চলিনেন। 
পাপান হইয়াছি বলিয়া বাবুগিরি ও বিলাঁলেপ্র সুযোগ পাইয়াঁডি-- 
একথা যেন আমরা না বুঝি। ববং এখন হইতে আমাদিগকে 
কঞজোব সংঘম পালন কবিতে হইবে । সৌখীন ও চক্চকে 
পদার্থের প্রলোভন ছাড়াইয়া যথার্থ টেকসই, স্থায়ী এবং 
কাধ্যোপযোগী জিনিষপত্রের আদর করিতে হইবে। অলঙ্কাঁব 
বেশভুষা ইত্যাদির মআাকাঁঙক্ষা' এখন কিছু বঙ্জন করা আবশ্যক | 
সকল বিষয়েই আমাদের এখন কষ্টকর সাধনার যুগ । 

সকল স্বাধীন জাতিই ব্রিটেন করেন যে, কবিতারচনায় ষে 
কুতিত, জমি চাষেও সেই কৃতিত্ব । সুতরাং ধাহারা সমাজকে 
ধনে সম্পদে উন্নত করিতেছেন তীহাদের সম্মান বড কম নয়! 
এই বুঝিয়৷ আমাদেরও এই ধনসম্পদ্বৃদ্ধির কন্মে মনোযোগী 
হউতে হইবে । আমর! এই গোড়ার কথা ভুলিয়৷ গেলে উন্নতির 
উচ্চ স্তরগুলিতে উঠিতে পারিব না। 

তারপর আমরা যেন সর্ববদ! মনে রাখি যে, আমাদের স্থযোৌগ 
ও স্থবিধা বর্তমানে অনেকই রহিয়াছে । অবশ্য কতকগুলি বাধা 
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ও বিস্ব আমাদের চরম উন্নতিব প্রতিবন্ধক হইয়া আছে--তাহ। 
আমি অস্বীকার করিতেছি না । কিন্তু সর্বদা সেই অস্ত্রবিধাৰ 
কথ! ভাখিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভাবিয়। ভাবিয়া সেইগুলিকে 
বাঁড়াইয়া তুলিবাব প্রয়োজন নাই । আমাদের হানেব কাছে .ম 
সকল স্ুখিধা পাইতেছি, সেইগুলিকে বুদ্ধমানেব গ্যার বাধহাৰ 
করিব না কেন ? বর্তমান অবস্থার কসম বা যদ জগতে শক্তিগুলি 
যখাসন্তব স্যবভার করবিধা নিজেদের কাজে না লাগাই, ভাহা 
হইলে ভবিধাতের জন্ত অ!মর! কি করিয়। গেলাম ? আমাদেৰ 
বংশধরগণেব উস্চতর কম্্ ও চিন্তার জন্ত আমাদের এক্ষণে স্ুদৃচ 
ভিত্তি গঠন করিষ! রাখা আবশ্টক নহে কি? এজন্য বর্তমানের 
স্থযোগ যাহ! কিছু পাইতেছি, সকলই আমাদের প্রাণপণে নি্রো- 
সমাজের স্বার্থ সাদ্ধব জন্য ব্যবহার করা কর্তব্য । 

আমার শ্বেতাঙ্গ দেশবাসীপদিগকেও্ আমি বলিতেছি _- 
আপনারাও যেখানে আছেন, ঠিক সেইখানে বাল্তি ফেলুন" _- 
আপনাদের অভাবও মোচিত হইবে। বিদেশ হইতে লোক 
শামদানী করিঝর প্রয়োজন নাই। স্বদেশের কুষ্ণাঙ্গসমাজের 
মধ্যে 'বাল্তি ফেলুন আমেরিকার নিগ্রোজাতির সঙ্গে সকল 
বিষয়ে মিলিয়। মিশিয়। কাজ করুন। আমেরিকাজননী প্রবল 
পরাক্রান্ত হইয়। উঠিবেন। 

এই নিগ্রোরা আপনাদের যমজ ভ্রাতা । ইহার! মাপনাদের 
সুখে-ছুঃখে উৎ্সবে-ব্সনে সকল অবস্থায়ই জঙ্গী রহিয়াছে । 
আপনারা কি ইহাদের নিকট খণী নহেন ? 


৪ 
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নিগ্রোজাতির স্ভাব চরিত্র আপনাদের অজানা নাই | উহা- 
দেব গ্রভূভক্তি এবং চরিত্রবন্তাৰ পরীক্ষা আপনার! বহুবার 
নদ্যাছেন। আপনারা ইহাদগকে বিশ্বাম কবিয়া আপন।দের 
স্লাপজ্পবিবার ও পনসম্পন্তি সম্বন্ধে কতবার নিশ্চিত হইয়।ছেন-+ 
দ সকল কথা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। ইহার! ষে 
পিশ্ধাস্ঘাতক নধ হাঁভা সান্স্য মাপনারাই মবেবাৎকৃষ্টূপে দিতে 
পাঁরিবেন। 

আধিবন্থ, এহ কুষ্ণাজ-সমজ আপনাদে আর্থক উন্নতির 
প্রধান অবলম্বন । ইহারা মুকভাবে “ঠদিন আপনাদের জমি 
৮নিষাছে। ইহারা কখনও ধণ্ধ-ঘট কঞ্ধে নাই- আপনা দিগকে 
জখদ কবিযা নিজেদের বেতন ব। শন্যান্যা অধিকার বাড়াহবার জান্য 
চেগ্ছিত হয় নাউ । বিনাবাক্যব্যয়ে হহাব। আপনাদেন জঙ্গল 
পৃবিষ্কীৰ করিয়াছে-- রেলপথ তৈয়ারা করিয়াছে-_-নগর নিশ্মাণ 
ঝবিয়াছে। নিখ্রো কুলীবাই পৃথিবী খুঁড়ির। অদ্ধকারময় খাদ 
হইতে ধাতুরত্ব তুলিয়া আনিয়াছে--ইহাদেব সাহাযষ্যেই আমে- 
বিকাব দর্সিণ অথগলর সকল সখ ও শ্রী পুষ্ট হইয়াছে । 

মাপনার! এই সমাজের প্রতি কি কৃতজ্ঞ হইবেন না ১ 
আপনারা কি আপনাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক 
গৌরবের মুলকারণ স্বরূপ নিগ্রোজাতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকিতে 
পারেন? আমি প্রার্থন! করিতেছি--শ্বেতাঙ্গ সমাজের অগ্রণীগণ, 
আপনারা কৃষ্ঙ্গ সমাজের মধ্যেই আপনাদ্দের বালতি ফেলুন” । 
প্রতিকাধ্যে ইহাদিগের সহযোগিতা গ্রহণ করুন। 
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আপনার! ঠিক পথেই চলিয়াছেন_-আপনার। নিগ্রোশ্বেতাঙ্গের 
মিলন পথই ধরিয়াছেন--তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। আজকা৭ 
এই প্রদর্শন।ই তাহার সাক্ষী । এই অম্মিলনে আমি যে বক্তৃতা 
দ্রিবাপ শ্থযোগ পাইয়াছি--ইহাই তাখার সাক্ষ্য । আপনারা 
নিগ্রোসমাজকে সম্মান করিতেছেন । 

আপনাবা এক্ষণে আমা স্বজাঁতিকে উন্নতির নব নধ পথে 
চালিত ককন। তাহাদের উচ্চ শিক্ষাব ব্যবস্থা করুন--তাহাদেব 
হুদয়েব উত্কর্ষসাধনের জণ্ত চেষ্টিত হউন। তাহাদিগকে কৃষি, 
শিল্প, কণা, সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি স্ভ্যতাব বিবিধ 
বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হহব।র স্ধোগ প্রদান ককন । দেখিবেন,-- 
দেশের মাটি উর্বর হইতে গাকিবে--ধরণী কলেফুলে ভবা হইব 
আপনাদের আনন্দ (বধান কবিতে থাকিবে । আমেরিকার পল্লা- 
গুলি উদ্ভানে পরিণত হইবে--নগবগুলি নব নব ফ]াকটিরী বক্ষে 
ধারণ করিয়া সমৃদ্ধ হইবে । 

আর জানিয়া রাথিবেন, যখন প্রয়োজন হইবে, আপনাদেএ 
স্বাধীণতা রক্ষ। করিবার জন্য আমর! আমাদের রক্তের শেঘবিন্ু 
পধ্যন্ত দান কবিব। এরূপ প্রভৃভক্ত বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ জাতি 
আপনারা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে পারিবেন ন| | 
“আপনার! যেখানে আছেন সেইখানেই বাঁল্‌তি ফেলুন ।” 

অতীতের কথাগুলি স্মরণ করুন, সেই গোলামীর যুগ ম্মবণ 
করুন--সেই গোলামী যুগের শেষ অবস্থা, সেই উত্তরপ্রান্তে ও 
দক্ষিণপ্রান্তে লড়াইয়ের কথ ম্মরণ করুন। অতীতে আমর! 


মাটলাণ্টা-সম্মিলনে অভিভাষণ ২৩৯ 
& 


আপনাদের সন্তান সন্ভতি পালন কৰিয়াছি, বুদ্ধ মাতাপিতার 
সেবা করিয়াছি । আপনাদের রোগে ও শোকে আমরাই অহ্নখ ও 
রোগের ক্লেশ সহ্থা করিয়াছি । আপনাদের শষ্যাপার্থে কত দরিন- 
রাত্রি আমরা অনশনে কাটাইয়াছি। আপনাদের অভি ভাবকগণের 
মৃত্যুকালে আমরা কত আীখিজল ফেলিয়াছি। আমরা আমাদের 
রক্ত দরিয়া আপনাদিগকে মানুষ করিয়াছি। নুতন কোন জাতি 
আসিয়া আপনাদিগের সেরূপ সেবাশু শ্ীধা করিবে ? 

এতকাল আমরা আপনাদের জন্য যাহ! করিয়া আসিয়াছি 
ভবিষ্যতেও আমর! ঠিক সেইবূপই করিব । আমরা আপনাদের 
ধন্ম, সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সকল কম্মক্ষেত্রেই 
আপনাদের সহযোগী এবং কনিষ্ট ভ্রাতা হইয়া থাকিব। আমরা 
শ্বেতাঙগের স্বার্গকে নিজ স্বার্থ বিবেচন! করিয়। সকল বিষয়ে এক 
পরিবারভুক্তরূপে জীবন যাপন করিব। আবশ্যক হইলে এই ৮০ 
লক্ষ নিগ্লোজাতি প্রাণপাত করিয়া আমেরিকার গৌরব রক্ষা 
করিবে। প্রত্যেক নিগ্সোর জীবন সমগ্র যুক্তরাষ্ের স্বাধীনতা ও 
ইজ্জতের জন্য উত্সর্গীকৃত, জানিয়। রাখিবেন । 

জাঁনিয়া রাখিবেন--নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ সামাজিক লেন-দেনে ও 
খাওয়া পরায় পাঁচ আঙ্গুলের মত স্বতন্ত্র থাকিলেও থাকিতে 
পারে। কিন্তু এই দুই সমীজ যুক্তরাপ্ট্রের 'জাতীয়' মঙ্গলের জন্য 
আমার এই বাহুর মত এঁক্য বিশিষ্$। আমর! পরস্প্র-সাপেক্ষ 
--আমাদের একতা মানবদেহের ন্যায় স্বাভাবিক গ্রন্থিপ্রসূত। 
দুইএর স্বার্থ সম্পুর্ণ এক। 
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আমেবিকাবাসী এক অঙ্গকে ছাডিধা অন্য অঙ্গকে পুষ্ট ও 
উন্ন* কবিতে পাবিবে না। আমাদের প্রগোকেন সম্মান ও 
স্বাধীন। অপবে | সন্মান ও স্বাপীনতা৭ উস সম্পর্ণ কপেই নিব 
করিতেছে । আাপনাহা শিখ্রোজাতিকে ঢা বয। পিতে এবং গঙ্ঠ 
করিযা পাগিঙে চেক্টা কাল সভা দত আহত! করিয়া 
ফেছিবেন। তাশ। না কাবহ। আাপনাবা নিশ্সোকে আমেবিকার 
উপযন্দ সন্থানে পাব্ণত করিতে চোউছ ভন, অভিভাবকের 
শ্যাঘ তাঁহাকে উৎসাহিত ককন, ভাভরিক সভ্য ককন, ভ্রাভাৰ 
শি শ্রব্রনেন্ড চিন্তাশক্িবাশিবে অংবক্ষিত,। পবিস কন তার 
আনুন্ন* নগ্বরক্তিগুলিকে নানা উপাষে বাতাইঘ। ছুগিবাৰ চেষ্টা 
কক্তন। এই “সংবক্ষণেশর জন্য আস্লাদেক যথেষ্ট পবিশ্রীম 
শ্ীবাঁন করিতে ভবে, এবং যথেস্ট শৃর্থব্যষ এবং সম্য-বাধ 
কও আবশ্যক হইবে কিন্তু বতমানে লাপনাবা এই সংবন্গণ 
৭ প্রিপোষণ কাঁযোর জন্য যে ক্ষতি সঙ্চ ৭বিবেন ভাহা সমস্তই 
আল্পকালের মধ্যে দে আসাল উঠিণা আসিবে । আপনাদেক 
এই প্রাধাস অতি সহব স্তবল প্রসব কখিতে। থাকিবে _যুক্তরাষ্ 
ধন্থা তইবে। | 

ভাবিয। দেখুন আপনাদের কাদাফল কি হইবে। যদি 
আপনারা নিগ্লোজাতিকে এক্ষণে তুলিষা ধবিতে চেষ্টা করেন, 
তাহা হইলে অনতিদূব ভবিষ্যতে ৮০ ক্ষ নূতন কণ হইতে 
আমেবিকাঁব যশোগান উত্থিত হইবে--৮০ লক্ষ নূতন কণ্ে জননী 
জন্মতৃমির বন্দনা গীত হইবে। আর যদি এক্ষণে আপনারা 
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স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অবনত সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্িত না 
ভন, তাহ! হইলে, এই ৮০ লক্ষ ক আপনাদের বিরুদ্ধে সমস্ত 
ংসারময় নিন্দা রটাইতে থাকিবে । আজ যদি আপনার! 
নিগ্রোজাতির বাহুবল সংরক্ষিত করিবার প্রয়াসী হন, অনতিদূর 
ভবিষ্তাতেই দেখিতে পাইবেন--১৬০ লক্ষ নূতন হস্তে আপনাদের 
নাতভুমির বোঝা! তুলিয়৷ ধরা হইয়াছে--আপনাদের নিজের ঘাড় 
হানেকট। হল্কা হইয়াছে । আর যদি আজ ইহাদের বাহুতে 
শক্তি পুষ্ট করিবার জদ্য আপনার! সচেষ্ট ন! হন, তাহ হইলে 
দেখিবেন,আপনাদের বিপশ্কালে ও হুঃসময়ে এই ১৬০ লক্ষ হাত 
শাপনাদ্দিগকে ধরিয়া পশ্চাতে টানিয়া রাখিতেছে । হয়, আমরা 
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের ও অংশ শক্তি, না হয় আমরা ইহার 
ও অংশ হুর্ববলতা । হয় আমাদের দ্বার এই প্রান্তের কার্ধ্য- 
গমতা, চরিত্রবন্ত!, বুদ্ধিমত্তা! ৬ অংশ বাড়িবে, না হয় ইহার ও 
অংশ অপটুতব, চরিত্রহীনতা এবং অন্তত বাড়িবে। হয় আমরা 
দক্ষিণ প্রান্তের আর্থিক ও রাষ্ীয় উন্নতির যন্ত্র স্বরূপ হইয়! থাকিব, 
না হয় আমাদের প্রভাবে আর্থিক ও রাষ্ীয় অবনতির দিকে এই 
অঞ্চলকে নামিতে হইবে। 
তাঁর পর প্রদর্শনীর কন্মকর্তাদিগের নিকট আমার নিবেদন। 
আজ আমরা আপনাদের এই বিরাট আয়োজনে আমাদের ক্ষুদ্র 
শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার স্থযোগ পাইয়াছি। কিন্তু আমর! 
বেশী কিছু প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। আপনার! নিগ্রোজাতির 
নিকট এত শীত্র বেশী কিছু আশ! করিতে পারেন না । 
১৬ 
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ত্রিশব্সর পূর্ব আমরা কেনা গোলাম ছিলাম। যখন 
স্বাধীনতা পাই, তখন দুটা একটা কম্বল, দুটা চারটা মুরগীব ছান৷ 
অথবা ছুটা চারিটা শাকশজজী মাত্র আমাদের সন্বল ছিল । সেই- 
টুকুই আমাদের মুলধন জানিয়া বাখিবেন। সেসব কথা আর 
মনে করাইয! দিতে হইবে কি? এই নিঃসম্বল অবস্থায়ই ত্রিশ- 
বসরের মধ্যে আমাদিগকে নান। কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইয়াছে । 
কৃষিকর্নের যন্ত্র হাতিয়ার বলুন, গাড়ীজুড়ি বলুন, এঞ্জিনগ্রীমার 
বলুন, সংবাদপত্র পুস্তকাদি বলুন, চিত্রকলা, মুণ্তিগঠনই বা বলুন, 
অথবা দোকানদাবী এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনাই বলুন-_নকণই 
আমাদিগকে শিশুর মত আরম্ত করিতে হইয়াছে । বিন! মুলধনে 
ও বিনা অভিজ্ঞতায়, আমর। এই সকল কম্মেছপ্রবেশ করিয়াছি। 
ত্রিশবদরের ভিতর কত ফলই বা পাইতে পারি ? তথাপি যে 
আপনাদের বিরাট কাণ্ডের এক কোণে আমরা আমাদের 
ক্ষু্ধ সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখইিতে পারিয়াছি উহাই 
বিস্ময়ের কথা । 

এই সঙ্গে আমি শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে আমাদের আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর! অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি । দক্ষিণ 
প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ জনগণ হইতে আমর] গত ত্রিশবৎসর অশেষ 
সাহাষ্য ও পরামর্শ পাইয়াছি । উত্তর অঞ্চলের ধনী মহাত্মারাও 
আমাদিগকে ধনদান করিয়। নান! উপায়ে কন্মরজীবনে অগ্রসর 
করিয়। দিয়াছেন । আজ আমর! আপনাদের সম্মুখে যাহা উপস্থিত ৭ 
করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য শ্রেতাঙ্গ-দমাজের নিকট আমরা 
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দত্যসত্যই খণী। আপনাদেব সাহায্য না পাইলে এত শল্পকালের 
ভর নিখ্জোজাতি এই উন্নতি দেখাইতে পারিত না । 

পুনরায় আমি দক্ষিণ প্রান্তেব জননায়কগণকে বলিতেছি--- 
এই প্রদর্শনী ও সম্মিলনেব ন্যায় শুভ মবসর আমাদেব দুই সমাজের 
পক্ষে আব আসে নাই। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঁজ সমাজেব সৌহার্দ্য ও 
মলনেব সুত্র এইবার যেরূপ দৃঢভাবে গ্রন্থিত হইল আমা দের স্বাধী- 
নতা লাভের পর আর কখনও সেরূপ হয় নাই। আজ এই মিলন- 
মন্দিবে দাড়াইয়। ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, এবং নিবেদন 
করিতেছি যে, নিগ্জোসন্তান অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও শ্বেতাঙ্গকে 
ভাই বলিয়। জাঁনিবে। আপনারাও ভগবানের কপার আমাদিগকে 
বিশ্বাস কবিতে প্রবুত্ত হউন, মামাদের উন্নতিকে আপনাদেব উন্নতি 
বিবেচনা! করিতে শিখুন এবং দুই জাতিকে অচ্ছেছ্ প্রেম-বন্ধনে 
সম্মিলিত কবিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যুগান্তর স্থট্টির সহায়ত! করুন। 
আতভাবের বৃদ্ধি হইলেই এই প্রদর্শনীব সার্থকতা হইবে। 

এইরূপে পরজাঁতিবিদ্বেষ ও পবজাতিপীড়ন আমেরিকা হইতে 
লুপ্ত হইলেই এবং জাতিনিবিবশ্ষে ন্াষ্য বিচারের প্রবর্তন ও রায় 
ক্ষমত| বিভাগের ব্যবস্থা করিলেই এখানে নবজীবন আপিবে। সেই 
নবজীবনের আবির্ভাবেই আজকার এই কৃষি, শিল্প, চিত্র, মু্ডি, ও 
ব্যবসায়ের প্রদর্শন যথার্থ ফলগ্রসু হইবে । সেই নুতন 'জাতীয়। 
ধর্ম প্রতিষিত হইলেই এবং সেই নবীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিকাশ 
হইলেই, এই লোহাক্কড় ইট কাঠ ছবি ছাপার প্রচাব পার্থক হইবে।» 
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সদ টি 
নান। কথা 


আমার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র জজ্জিয়ার শাসনকর্তা বুলক 
মঞ্চের উপর দৌড়াইয়া৷ আসিয়া আবেগভরে আমার হাত 
ধরিলেন। এইরূপে অসংখ্য লোক আমাকে স্খ্যাতি করিতে 
লাগিল। সভাম্থছল মামার জন্য জয়ধবনিতে মুখরিত হইয়! 
উঠিল। 

আমি আটলাণ্টা হইতে টাস্ষেগীতে ফিরিয়া আসিলাম। 
রাস্তায় লোকজন আমাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়! কুতার্থবোধ 
করিতেছিল। তিনমাস ধরিয়া যুক্তরাজ্যের উত্তর দক্ষিণ সকল 
প্রান্তের সংবাদপত্রই আমার প্রশংসা চালাইতে লাগিল। দেশের 
প্রসিদ্ধ পত্রিকাসম্পাদকগণ একবাক্যে ব্ততার দাধুবাদ করিতে 
থাঁকিলেন । 

টান্কেগীতে আমার নিকট কত পত্র আদিল। নানা দলের 
কর্তারা আমাকে রাষ্রীয় আন্দোলনের জন্য বক্তারপদে নিযুক্ত 
করিতে চাহেন। এক সম্প্রদায় আমাকে লিখিলেন---«আপনি 
ষদি আমাদের জন্য স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিবার ভার গ্রহণ 
করেন তাহা! হইলে এককালীন ১৫০,০০০২ দিতে প্রান্তুত আছি। 
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/ 
গখবা প্রত্যেক রাত্রে ৬০০২ করিয়া আপনার পারিশ্রীমিক দিতে 
পারি 1৮ আমি এই সকল সম্প্রদায়কে নআভাবে উত্তর দিতাম, 
“আমি আমার জীবন-ব্রত টাস্কেগী-বিদ্যালয়েই উদঘাপন করিব । 
হুতরাং আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে জাঁমি নিতান্তই অসমর্থ। 
গধিকন্তু বক্তৃতা করাকে জীবনের ব্যবপায়রূপে গ্রহণ করিতে 
আমি পারিব না। আপনারা আমায় মাপ করিবেন |” 

এই সময়ে ক্লীভ্ল্যাণ্ড যুন্ত-বাষ্ট্রের সর্বেবাচ্চ শাসনকর্তী »! 
সভাপতি ছিলেন। তাহার নিকট ওয়াশিংটনদরবারে আমার 
বক্তৃতার একটা নকল পাঠাইয়াছিলাম। তিনি স্বহস্তে পত্র 
লিখির! মামাকে জানাইলেন, “মাটলাণ্টা-প্রদর্শনীতে যদি অন্য 
কোন কাজও নাহইত এবং কেবলমাত্র আপনাব বক্তৃতার জন্যই 
যদি এই সশ্মিলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলেও এ অনু- 
ঠানের অঙ্গহানি হইত না। আপনার বক্তৃতায় কৃষ্ণা ও 
শেতাঙ্গ গভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইবে 1৮ 

তাহাৰ পর ক্রীভ্ল/গ প্রদর্শনী দেখিতে আটলাণ্টায় আজেন। 
সেই সময়ে আমি তাহার সঙ্গে দেখা করি । আমার অনুরোধে 
তিনি নিখ্োবিভাগে প্রদশিি দ্রব্য গুলি যত্ব সহকারে দেখিলেন । 
এই স্থযোগে অনেক নিগ্রো পুরুষ ও রমণী তাহার সঙ্গে করমর্দন 
করিল । বহুলোঁকে তাহার নিজ হাতের সহি নাম লইয়। রাখিতে 
উতস্্ক হইল । তিনি তাহাদের খাতায় বা কাগজে বেশ আদরের 
সহিত স্বীয় নাম লিখিয়া দিলেন । 

এইবার আমার স্বজাতির কথা বলি। তাহার! প্রথম প্রথম 


২৪৬ নিগ্রোজাতিব কন্ধ্নবীর 


আমার বক্তৃতার বেশ হৃখ্যাতিই করিল। আমার প্রতিপত্তিতে 
তাহারা গৌরববৌধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদেব মত 
বদলাইয়।৷ গেল1 তাহারা ভাবিল-_ আমি বড়ই সাদাসিধা লোক 
- আমার রাষ্ীয় মতগুলি নিতান্তই নরম স্থরের। তাহাদের 
মনে হইল, আমি শ্বেতাঙ্গদিগের প্রশংস। অতাধিক করিয়াছি । 
তাহাদের বিচারে আমার বেশ কিছু গরম গরম কথা বলা উচিত 
ছিল--নিগ্রোদিগের অধিকার এবং দাবাদাবা খুব জোরের সহিত 
প্রচার করা উচিত ছিল। তাহারা ক্রমশঃ কাগজে আমার নিন্দ' 
স্থরু করিল। তাহাদের বিশ্বাস, আমি আমার কর্তব্যপালনে 
ত্রুটি করিয়াছি। আমি ভীরু ও দায়িতবোধহীন, আমি সুযোগ 
পাইয়াও নিগ্রোজাতির কাধ্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না । 
নিশ্রোসমাজে আমার ছুর্নাম রটিতে খাঁকিল। এই সঙ্গে 
আমার আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। টাস্ষেগীবিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার দশ বতসর পরে, অর্থাৎ এই বক্তৃতার প্রায় ৫ বহুসর 
পুর্ব্বে কোন সম্পাদকের অনুরোধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলাম। তাহাতে নিগ্রোসমাজের ধর্ম্াগুরুদিগের নৈতিক চরিত্র 
সম্বন্ধে আলোচনা কবিয়াছিলাম। অনেক স্পট কথা লিখিতে 
হইয়াছিল। «সুতরাং আমার প্রদত্ত চিত্র নিগ্রোসমাজের পক্ষে 
রুচিকর হয় নাই। ধন্মগুরুরা আমার উপর ক্ষেপিয়া' গেলেন__- 
আমার ইস্কুল ভাঙ্গিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন। এমন কি 
এজন্য তাহাদের "আঁড়কাটী'ও নিযুক্ত হইল। তাহারা আমার 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ভাগাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে থ[কিল। 


নানা কথা ২৪৭ 


॥ 
অনেক সংবাদপত্রও আমার বিরুদ্ধে এই অন্দোলনে যোগ দিল। 
কেহ কেহ আমাকে কৈফিয়ৎ দ্িবাব জন্য আহ্বান কবিল। 

আমি কোন কথা বলিলাম না চুপ করিয়া রহিলাম। 
আমাব উপব দিয়া ঝড় বহিয়! গেল। আমি নিজের কথ! 
সপ্রমাণ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টিত হইলাম না--আম!ব বাক্যের 
ও চরিত্রের তীব্র সমালোচনাগুলিতেও কর্ণপাত কধিলাম না । 
আমি বুঝিতাম, আমি কর্তব্য করিয়াছি--যথাঁসমযে আমার 
কৈফিষতগুলি [লোকেরা আঁপনাআপনিই বুঝিতে পানিবে। 
আমার আত্মবক্ষাব জন্য এখন বাজারে নামিয়। প্রতিবাদ বা কথা 
কাটাকাটির প্রয়োজন নাই । 

সত্যই তাহা ভইল-_ ক্রমশঃ লোকেরা আমা মতই মানিয়া 
লইতে বাঁধ্য হইল । ধন্মগুকগণের চরিত্র সন্বন্ধে নানা স্থান হইতে 
নান। আপত্তি উঠিতে লাগিল, আমি ধীরভাবে দেখিতে লাগিলাম 
_-কাঁলপ্রভাবেই আমার কৈফিয়ৎ সমাজে পৌছিযাছে। 

এই আটলা্টা-বক্তৃতা সন্বন্ধেও তাহাই কবিলাম | নিগ্রো- 
সমাজের প্রতিকূল সমালোচনায় চুলমাত্র বিচলিত হইলাম না। 

ংবাদপত্রে আমার নিজের মত খোঁলস। করিয়া বলবার প্রয়োজন 

বোধও করিলাম না। 

ইতিমধ্যে হপ্কিন্ন -বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত গিলম্যান 
পত্র লিখিলেন, “মহাশয়, আটলাণ্টা-প্রদর্শনীর পুরস্কার নির্ববাচন- 
ব্যাপারে আপন।কে একজন পরীক্ষক মনোনীত করা হইয়াছে । 
আপনার শিক্ষা-বিভাগের প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিতে 
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২৪৯৮ নিগ্রোজাতির কন্মকবীর 


হইবে। আপনার সময় হইবে কি? টেলিগ্রাফে উত্তব 
দিবেন ।» 

মামি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম । নিগ্রে। ও শ্বেতাঙ্গ উভয় প্রকাৰ 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কার্যই আমাকে পরীক্ষা কবিতে হইল । 
বড় বড় বেজ্ঞনিক, শিক্ষাতত্বজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদালামব 
অধ্যাপকগণের সঙ্গে একত্র হইয়া আম কার্য কবিলাঁম । 

আমি বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদিগের সভায় বক্তৃতা কখিতে পালে 
স্থখী হই। বষ্টন, নিউ-ইয়র্ক, শিকাগো এবং বাফেলো ইত্যাদি 
নগরের ব্যবসায়িগণ অত্যন্ত ধীববুদ্ধিসম্পন্ন এবং সহজই 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার কথা বুঝিয়া লইতে পারেন । ইইাদ্রিগকে 
বেশী কথা বলিতে হয় না। ইহারা অল্প কথার মানুষ । 
এই মহলে বক্তৃতা করিয়া আমি সব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ 
পাইয়াছি। 

তাহার পর আমি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকজনকে আোতৃ- 
মগ্ডলীরূপে পাইলে আনন্দিত হই। ইহারা বেশ উৎসাহ- 
শীল-_সামান্ মাত উত্তেজন! পাইলেই বক্তাকে মাথায় কবিয়া 
রাখিতে চায়। ূ 

আমি এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তৃতীয় 
স্থান দিয়া থাকি। হার্ভার্ড ইয়েল, উইলিয়ম্স্‌, আমহাষ্ট” 
ফিস্ব, পেন্সিল্ভে নিয়া, ওযেলেস্লি, মিচিগান, ইত্যাদি 
আমেরিকার সর্ববশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাঁপক- 
গণের সভায় আমাকে বক্তা দিতে হইয়াছে । ছেলে (মহলে 


নানা কথা ২৪৯ 


বক্তৃতা দিয়া আমার বেশী সখ হয় না। আমি কাজের লোক 
পাইলেই খুসী হই। 

বাজারে একট গুজব রটিয়াছে যে, নিগ্রো-রমণীদিগের 
মধ্যে শতকরা ১০ জনের চরিত্রও সণ কি না সন্দেহ । 
এরূপ মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা নিতান্তই অন্যায় । কোন 
সমাজ সম্বন্ধেই চরিত্রবিষয়ক মত প্রকাশ করা বড় কঠিন। 
মামি যদি নিউ-ইয়র্ক নগরের জঘন্য মহল্লার লোক সংখা 
গণনা করিয়া সপ্রমাণ করিতে চাঁহি ষে, শ্রেতাঙ্গ-সমাঁজে সচ্চরিত্রা 
রমণী একজনও নাই, তাহাও এইরূপ দায়িত্বহীন মত প্রচার 
হইবে নাকি? 

আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর যুক্ত- 
রাষ্ট্রের নানাস্থানে শান্তি উত্সব অনুষ্ঠানের জন্য নান! উদ্যোগ 
হয়ু। শিকাঁগে বিশ্ববিষ্ভালয়ের সভীপতি আমাকে এক উৎসবে 
বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। ১৬ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্য- 
কালে সভা হয়। এত বড় সভায় আমি আর কখনও বক্তৃত৷ 
দিই নাই। ১৬০০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিল। 

এই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উইলিয়ম ম্যাক কিন্লিও 
উপস্থিত ছিলেন। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়! বলিয়া 
ছিলাম, “আপনার উদারতায় নিগ্রোজাতি স্বদেশের জন্য যুদ্ধ 
করিবার স্যোগ পাইয়াছিল। কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকা-সন্তান তাহার 
শ্বেতাঙ্গ ভাইএর সঙ্গে একক্ষেত্রে দাড়াইয়! শত্রুর বিরুদ্ধে কশ্ 
করিয়াছিল । এই সুযোগের জন্য আমর! আপনার নিকট কৃতজ্ঞ 1” 


২৫০ নিগ্জোজাতির কর্মবীর 


এই কথা শুনিবামাত্র সভামগ্ুপ মুখরিত করিয়া সভাপতি 
মহোদয়ের জয়ধ্বনি উথ্িত হইল। কিন্লি জনমণ্ডলীকে 
অভিবাদন করিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া দাড়াইলেন-_অমনি 
আবার গভীরতর জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল । 

সভাসমিতিতে বক্তা করিতে গেলে একটা বিপদে প্রায়ই 
পড়িতে হয়। কতকগুলি হুজুগের পাগ্াদিগের পাল্লা এড়ান 
বড়ই মুধ্ধিল। ইহারা 'রাতারাত" বড়লোক করিবার উপায় 
প্রচার করিয়া বেড়ান। বিনা ক্লেশে নিগ্োজাতির উদ্ধার 
সাধনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহারা হাটে বাজারে 
লোক জমা করেন। ইহারা ধৈর্য সহিষুতত। ইত্যাদির একে- 
বারেই পক্ষপাতী নন। ইহারা অনেক সময় কেবল তর্কের 
খাতিরেই তক করেন যুক্তিতে পরাস্ত হইলেও ইহারা তাহ। 
স্বাকার করিতে কুষ্ঠিত হন। এই সকল ভবঘুরে তাঞ্চিকদিগকে 
আমি দূর হইতে নমস্কার করি। তথাপি আমাকে বহুবার 
ইহাদের সঙ্গে বাক্যুদ্ধে শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছে । 

আর এক জাতীয় লোক আছে। তাহার! নামজাদা লোকের 
সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আনন্দ পায়। ইহার! একপ্রকার উৎপাত 
বিশেষ। কোন কাজ কম্মা নাই--লোৌকের সময় নষ্ট করাই 
ইহাদের শ্বধন্ন। একদিন জন্ধ্যাকীলে বোষ্টন-নগরের এক বড় 
সভায় বক্তৃত! করিয়াছি। পরদিন সকাল হইবার পূর্ব্ধেই দেখি 
আমার নিকট এক কার্ড উপশ্থিত। আমি তাড়াতাড়ি বিছাঁন! 
হইতে উঠিয়! বৈঠকখানায় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে রাহির 
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হইলাম । যাইয়া দেখি একটি লোক বসিয়া আছে। সে বলিল 
“কাল রাত্রে আপনি বেশ ভাল কথ! বলিয়াছিলেন। আমাব 
ভাল লাগিয়াছে। তাই আজ সকালে আরও কিছু সৎকথ' 
নিতে আসিলাম |” 

মাম।ব বন্ধুগণ আমাকে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
“ওযাশিংটন, তুমি এত সময় পাও কোথায় ? র্ণবদা ত তুমি 
বাহিবে বাহিবে দ্রেশভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতেছ ? বক্তৃতা 
দিতেই তোমাৰ সকল সময চলিয়া যায়! তোমার টাম্বেগীব 
কাজকণ্দ্র চলে কিরূপে ? অথচ টাস্কেগী ত দিন দিন উন্নতিব 
পথেই অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।” 

এই সকল প্রশ্নের আমি সাধাঁবণ উত্তর দিয়া থাঁক-_“দেখ, 
একটা মামুলি কথা আছে যে, নিজে যে কাজ করিতে পাব 
অপরকে সে কাজ কখিতে বলিও না।” আমি কিন্তু এই 
প্রবাদ বাক্য মানি না। আমি আর একটা নুতন নিয়ম কবিয়াছি। 
ভামাব মত এই যে, 'অন্য লোকে যে কাজটা বেশ ভাল করিয়! 
করিতে পারে, তাহার জন্য তুমি মাথা ঘামাইও না। তাহাকেই 
সেই কাজ করিতে দাও । তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য কাঁজ 
কবিতে থাক।, এই নিয়ম অনুসারে চলি বলিয়া আমার 
টাস্ষেশী-বিদ্ভালয়ের কাজও কম হয় না, অথচ আমিও প্রায়ই 
টান্বেগীর বাহিরে বাহিরে নানা কাঁজ করিয়া কাটাই |” 

টান্ষেগী-বিষ্ভালয় আজ কাল বেশ পাকা বন্দোবস্তের উপর 
ঈাড়াইয়। গিয়াছে । ইহার পরিচালনার নিয়ম অতি সুন্দর ও 
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শৃঙ্খলাযুক্ত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একজন লেকের 
অভাব হইলে ওখানকার কার্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেন 
একজন ব্যক্তিকেই সর্ব এখানে লাগিরা না থাকিলেও চলে । 
আজ আমাদের কম্ধমচারাদিগের সংখ্যা ৮৬। শ্রমবিভাগ এবং 
দায়িত্বিভাগ এত সুন্দর ভাবে করা হইয়াছে যে, কলের মত 
কাজ চলিতে থাকে । অধিক।ংশ শিক্ষক ও কর্দ্রচারীই জনক 
দিন হইতে এই কাধ্যে শিধুক্ত মাছেন। মামার মত ইহারাও 
এই বিদ্যালয়ের অন্য দায়িস্ব বুঝিয়! চলেন। ইহারা সকাল 
নিজের কাজ স্বরূপ বিদ্যালয়ের কাজগুলি করিয়৷ থাকেন । 
অধিকন্তু, আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, টান্কেগীর 
সকল খবর রোজই আমার নিকট পৌছিয়া থাকে । আমি 
এজন্য দৈনিক কাধ্যাবলীর হিসাঁব রাখিবাঁর এক অতি সহজ 
নিয়ম বাহির করিয়াছি । এই কাধ্যতালিক! ও হিসাব-নভি 
দেখিয়া মামি প্রতিদিনকার আয়, খরচ পত্র, ছাত্র সংখ্যা, ক।র- 
খানাগুলির অবস্থা, কৃষিক্ষেত্রের আমদানী রপ্তানী, দেনা পাওনা, 
শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধ ইত্যাদি সকল কথাই বুঝিয়া লই । 
এমন কি, কোন্‌ ছাত্র কি কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে 
গারিল না,তাহা পর্য্যন্ত এই দৈনিক কার্যাতালিকা হইতে জানিবাব 
উপায় মাছে । অধিক কি বলিব, মাংস আজ কাচা রান! হইয়াছে 
কি পুড়িয়। গিয়াছে, এবং আজকার শাঁক শজীগুলি বাজ।র হইতে 
কিনিয়া আন! হইয়াছে কি আমাদের বাগান হইতেই আনিয়াছে, 
তাহাও আমি ৪০০০ মাইল দূরে ণাকিয়! জানিতে পাই ! / 


্টঁ 
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আমি_প্রতিদ্বিনই আমার দৈনিক কাজ শেষ কবিয়া ফেলি । 
স্বিধা হইলে পূর দিনের কাজও খানিকটা করিয়! বাখি। অবশ্য _ 
পর্ববদাই আমি দুঘটনাঁৰ জন্য প্রস্তুত থাকি। সকালেব কাধ্য 
আবন্ত করিবার সমমেই আমি ধরিষা বাখি- আজ হযত কোন 
ঘাব আশ্খন লাগিবে, অথবা ছাত্রদেব কোন ঢুঘটনা ঘটিংব, অথব। 
কোন সংবাদপত্রে আমাৰ বিকদ্ধে আন্দোলন হইতেছে দেখিতে 
পাব, অথবা বাঁজাঁনে আমার নিন্দা বটিতেছে শুনিতে পাইব। 
আগামি প্রথম হইতেই এইবপ ভর্ঘটন|, লোকনিন্না, অপমান ও 
বিফলতাঁব জন্য বুক বাঁধিযা বাখি। এজন্য যখন আমার উপৰ 
দিয। বিপদ বৃহিষা যায় আমি বিচলিত হই না গম্তীব ভাবে স্থিব- 
চিছে সকল যাতনা, নৈরাশ্য ও বেদনা সহঃ করিতে খাঁকি। 
চিন্তকে প্রশান্ত বাখিবাব জন্য আমি পর্বব হইতেই এইরূপ 
বিফলতার কথ! ভাবিয়া বাখি। কাজেই বিফলত! আমাকে কাবু 
করিতে পাবে না। 
আমি অবকাশ কাহাকে বলে জানি না । বিগত ১৯ বওসরেব 
ভতর আমি একদিনও কাজ হইতে ছূর্টি লই নাই । তবে ১৮৯৯ 
সালে কষেক জন বন্ধু 'জোঁব করিয়া আমাকে ইযোবোপ ভ্রমণে 
পাঠাইযাঁছিলেন। তীহারাই সমস্ত ব্য বহন করিসাঁছিলেন। 
এই জন্য তিন মাস আমাব পুরাপুরি ছুটি ঘটিয়াছিল। তাহা 
ছাঁড় বিশ্রাম, আরাম, বিদ্ধ আমি কখনই ভোগ করিতে চেষ্টা 
করি নাই। আমি প্রতিদিন স্থখে ঘুমাইবার আযোজন কবি। 
যথারীতি ঘুমাইতে পাইলে আমাব কোন ক্লান্তির কারণ থাকে না। 
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এখন শরীরকে এমন স্ববশ করিয়া ফেলিয়াছি যে, ২০ মিনিট 
মাত্র ঘুমাইতে পাইলেই নূতন উদ্যমে নূতন কাজে লাগিয়া যাইনে 
পারি। 

আমি কখনও কিছু পুস্তকাদি পাঠ করি কি? রেলগাঁড়িতে 
চলিতে চলিতেই যেটুকু পড়িবার স্থযোগ পাই তাহা ছাড়া আমার 
ভাঁগো আর পড়িবার সময় জুটে না। সংবাদপত্র পাঠ করিতে 
আমি বড়ই ভালবাসি । এ সব যত পাই তত পড়ি--ভাল মন্দ 
বিচার করিয়। দেখি না-- এগুলি পড়া আমার একটা নেশ|। 
উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি আমি চোখে দেখিতে পারি না । আনেক 
সময়ে সভ্যতার খাতিরে" মহাবিখ্যাত দুই একটা উপন্যাস পড়িতে 
বাধ্য হইয়া থাকি ! তাহা না হইলে বন্ধুমহলে এবং ভদ্রসমাজে 
মুখ দেখান কঠিন হইয়! পড়ে। গ্রন্থের মধ্যে জীবন-চরিতগুলি 
মামার অতি প্রিয় বস্ত। আমি কোন কাল্পনিক ঘটনা বা ব্যক্তিও 
জীবন আলোচন! করিতে পছন্দ করি না। রক্তমাঁংসের মানুষ 
সংসারে যাহা যাহা করিয়াছে আমি সেই সমুদয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত 
জানিতে উতস্থক। মহাপ্রাণ সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কল্ন্‌ সম্বন্ধে 
আমেরিকার সংবাদপত্রে, সমালোচনাঁপত্রে এবং গ্রন্থে ও পুস্তি- 
কাঁয় ষে কোন বচন! প্রকাশিত হইয়াছে বোধ হয় আমি তাহার 
কোনটাই পড়িতে ছাড়ি নাই। সাহিত্য-সংসারের তিনি আমার 
গ্রুবতার। তাহার জীবনী আলোচনা করিয়াই আমি আমার 
কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়। থাকি । 

বৎসরে বোধ হয় প্রায় ছয় মাঁস আমি টাস্বেগীর বাছিরে 
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কাটাই । ইহাতে আমার অনেক উপকার হয়। প্রথমতঃ কাগ্য 
পরিবর্তনই একটা বিশ্রীম স্বরূপ । নুতন নৃইন লোকের সঙ্গে 
খিলিয়া মিশিয়। অভিনব কর্মক্ষেত্রে আসিয়। নবজীবন লাভ ঝবি। 
দ্বিতায়তঃ একস্থানে থাকিলে সেই ক্ষেত্রের খুটিনাটিগুলি লইয! 
দিন কাটাইতে হয় । একটা সঙ্কীর্ণ গন্তীর মধ্যে জীবন ঘ্বুরিতে 
থাকে । কন্ধ ও চিন্তাশক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া বাষ। ফলতঃ 
চত্তে স্ফুর্তি ও আনন্দের অভাব ঘটিতে থাকে । কিন্তু তফাতে 
থাকিলে সেখানকার দৌষ ও অসম্পূর্ণ তাগুলি সর্ববদ! চোখে পড়ে 
না। খানিকট! দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির সহিত সেই প্রতিষ্ঠানকে 
দেখিবার স্থযোগ আসে । তৃতীয়তঃ নুতন নূতন প্রতিষ্ঠান ও 
কম্ধমকেন্দ্রের কাধ্যপ্রণলী দেখিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়িতে 
থাকে। বিষ্ভাদানেৰ বিঁচত্র নিয়মগুলি নিজ চোখে দেখিয়। 
অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এতদ্যতীত বড় বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক, 
বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যরখীদিগের সঙ্গে আলাপ 
পরিচয় এবং ভাব বিনিমঘ হইতে থাকে 1 তাহাতেও বিশেষ 
লাভবান্‌ হওয়া যায়। 
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১৮৯৯ সালে, আমাৰ ৩৯:৭০ বসব ব্যসে মামি ইযোরোপে 
বেডাইবাব স্যোগ পাই । এই স্থযোগ অভি অভাবনীয়বপে 
অশসযাছিল। ইহাব পুর্বেব আমাৰ ইযোবোপ-ভমণের সআমন্তি 
মাত্র আকাওক্ষা। বা চেষ্টা ছিল না । 

একদিন সন্কযাকালে বহ্টননগবেব কষেক গন ইয়াঞঙ্কি বমণী 
টাস্ষেশীবিদ্ভালযে অর্থসাহাষ্যেব জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়া 
ডিলেন। ধুমধামের সহিত এঁ সভার কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। আমিও 
সভাঁধ উপস্থিত ছিলাম। একজন আমাকে দেখিয়া বলিলেন, 
“ওয়াশিংটন মহাশয, আপনাটুক বড়ই দুর্বল ও ক্লীস্ত বোধ 
হইতেছে । আপনি খাঁটিব। খাঁটিয়। অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন । 
আপনার কিছুকাল কাজকণ্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদায় লওয়া 
আবশ্থাক | অন্ততঃ মানসিক উদ্বেগ নিবারণের জন্য চেষ্িত হওয়া! 
উচিত।%৮ এমনি আর একজন বলিলেন, “এদেশ ছাড়িয়া বাহিরে 
যাইতে পারিলেই আপনার উদ্বেগ কমিবে। দুরদেশে থাকিলে 
টাঙ্ষেগীব লন্যু চিন্তা! কম কবিতে হইবে । মনে শাস্তি সর্বদাই 
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থাকিবে । ১৪ ঘণ্টা! ভাবিয়া কাটাইবার প্রয়োজন হইবে না।% 
সেই সঙ্গে একজন তৃতীয় শ্বেতাঙ্গ রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনি কখনও ইয়োরোপ দেখিযাঁছেন কি?” আমি অপর 
ডইজনকে বিশেষ কিছু বলিলাম না---আমার জন্য তাহার চিন্তিত, 
এজন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এই রমণীকে 
বলিলাম, “ইয়োরোপ যাইবার কথ! এতদিন কখনও আঁমার মনেই 
আসে নাই |» 

কিছুদিন পরে একখানা পত্র পাইলাম, “বোষ্টনের কয়েকজন 
পেতাঙ্গ পুকষ ও রমণী আপনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন । 
আপনার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আপনি কিছুকাল ইয়োরোপ ভ্রমণ 
ককন--এইরূপ তাহাদের ইচ্ছা। আপনাকে যাইতেই হইবে । 
এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না। আমর! আপনার কাজের 
গন্য, গাঁপনার খিগ্ভালয়ের জন্য, আপনার জাতির জন্য এই 
অণ্টরোধ অথবা আজ্ঞ করিতেছি । আশা করি, আপনি নিষ্্রো- 
স্ম।জের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগেব এই আজ্ঞা (শরোধার্ধ্য 
করিবেন ।% 

আমি আমার শ্বেতাঙ্গ রন্ধুগণকে জানাইলাম, “আপনাদের 
অন্ুগ্রহপান্র পাইযা যার পর নাই কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু 
আঁমাঁর পক্ষে আমেরিকা ত্যাগ করা সম্প্রতি অসম্ভব । বৎসর 
খাঁনেক পূর্বে কথাচ্ছলে আমার একজন ধনী বন্ধু আমাকে এজন্য 
সমস্ত খরচ দ্রিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আমি তাহার অনুরোধ 
অগ্রাহা করিয়াছি। আঁমি আমার কাজে একেবারে ডুবিয়া আছি 

১৭ 
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বলিলেই চলে । সেই বন্ধুব অনুবোধের কথা আমার মন হইতে 
এত দুবে চলিয়া! গিয়াছে যে, আপনাদের এই পত্র পাইবাৰ পুর্বে 
তাহ! ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি আপনাদের 
সম্মান রক্ষা করিতে পাঁরিলাম না । আমি আমেবিকা ছাড়িয়া 
গেলে, টাক্ষেশীব অন্যান্য ক্ষতি কিছু হইবে না। কিন্ত আজকাল 
খরচ এত বাঁড়িযাছে যে, সে সমুদয় আমি ব্যতীত আব কেহ 
ংগ্রহ কখিতে পারিবে না। স্থতরাং আমার ইয়োরোপ ভমণ 
এবং টাস্বেগীর সর্বনাশ এক কথ! ।৮ 
আমব পত্র পাইয়া একজন লিখিলেন, “টাস্কেগীণ খরচ- 
পত্রের জন্য ভাবিবেন না। আমবা তাহার সমস্ত দারিহ লইতেছি। 
শীযুক্ত (হগিনসন এবং তাহার বন্ধুবর্গ আপনার অনুপস্থিতিকালে 
বিষ্ভালয়েব ব্যয়ের জন্য আবশ্টাক টাক! দ্রিবেন । তাঁহার! নিজে- 
দের নাম প্রকাশ কবিতে অনিচ্ছুক । স্থতরাং আব হ!পত্তি 
করিবার আপনার অধিকার নাই ।৮ 
কাঁজেই আমি ইয়োবোঁপ যাইতে বাধ্য হইলাম । আমার মনে 
নেক কথা আসিতে লাগিল। আমার শৈশবের গোলামাবাদ, 
গোলামখানার অনশন ও অনিদ্রা, যৌবনের কঠোর জাবনসংগ্রাম 
সর্বদা দারিদ্র্য ও নৈরাশ্ঠের সহিত পরিচয়--স্কল চিত্রই 
সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রৌঢ় বয়সের পুর্বে আমি 
কখনও টেবিলে বসিয়া খানা খাইবাঁর স্যোগ পাই নাই । ইয়ো- 
রোঁপ, লগ্ন, প্যারি,_-এ সকল স্থানকে আমি মানবছুল্প'ভ 
স্বর্গরাজ্য বিবেচনাই করিতে শিখিয়াছি। আজ আমি সেই স্বর্গ- 
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1জ্যে বেডাইতে চলিলাম । আজ আমি সুন্দথ পোষাকে, স্থখান্চ 
ও ্পেষ উপভোগ কবিতে কবিতে ইযোৌবোপ ভ্রমণে বাহিৰ 
ইব। আমাব নিকট সবই স্বপ্সেৰ শ্তাব অলীক বোধ হইতে 
শাঁগিল। 
আঁবও দুইটি চিন্তা মামি কষ্ট পাভতে লাগিলাম। মনে 
“ভল--আামার স্জাতি আমাবে কি বভিবে ৭ আাহাবা ত বুঝিবে 
না যে, আমি বাধ্য হইয| ইযোবেোপ যাইতেছি। তাহাবা সহজেই 
ধবিযা লইবে, আমাঁব গাল" খাঁডিবাছে--আমি আজকাল খড় 
লোকেব সঙ্গে মিশি বডমহলে চলাফেবা করি খে স্বচ্ছন্দে 
দেশ বিদেশ ঘুবিষা বেড।ই, এবং নান উপাষে নামজাদা লাক 
₹ইতে চেষ্টা কবি। তাহাবা আমাৰ হৃদ্রঘেব কথ ত বুঝিবে না 
--ভাহাব। আমাকে ক্ষম। কবিবে না। তাহাবা বলিবে, “জানি 
গাঁনি খানিকটা কাঁজ কবিবাব পৰ সকলেপহ মাথা বিগ্ডাইবা 
ধায--সকলেই “ধবাকে সব? জ্ঞান ববে। এ সেদিন দেখিলে 
না, সাব একজন নিগ্রো অধঃপাতে গেল ! ভাবিযাছিলাম সেই 
লোকটাব দ্বাবা নিগ্সো-সমাজেব উপকাব হইবে । কিন্তু আল্প- 
দনেব ভিতবই সে সকলকে অগ্রীন্থ করিতে সক কবিল। সে 
(যন কি অপবপ জীব দ্র্গ হইতে মরতে নামিযা আসিথাছে । দে 
হজ আমাদেব পুজা চা! ওযাশিংটনও দ্রেখিতেছি লেই বাবু 
গাব ও *নত।”গিবিৰ পথ ধবিল। ভাই, কথাষ বলে, প্রতিষ্ঠা 
ও যশের আকাঙ্ক্ষা সাধু পুকষদেরও ছাঁভে না। আর, একবার 
প্রতিষ্ঠাব দিকে নজব গেলে কোন লোকেব দ্বারা নংসাঁবের 
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উপকার হয় নাঁ। স্থতরাঁং ওয়াশিংটনকেও খরচের খাতায় 
লেখ 1” 

এই ত গেল লোঁক-নিন্দার ভয়, তাহা ছাড়া আমার নিজের 
মনকে প্রবোধ দিতেও অনেক সময় লাগিল। আমি না হয় 
টাস্কেগী-বিষ্ভালয়ের জন্য ৩।৪ মাসের খরচ পত্র পাইলাম । না হয় 
ধরিয়। লইলাম, আমার অভাবে এ কয়দিনে টাস্কেগীর কোন ক্ষতিই 
হইবে না। কিন্তু আমি এতকাল না খাটিয়া, না ভাবিয়া থাকিব 
কি করিয়া ? আমার কর্তব্যজ্ঞাঁন কি নাই ? আমি কি ভগবান্কে 
ফাঁকি দিতে বসিয়াছি ? আমি এইরূপ বিদায় লইয়। কি স্বার্থ- 
পরতা দেখাইতেছি না? কাজ ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে 
অসভ্ভব- জীবনে আর কৌন দিন অবকাশ ভোগ ত করি 
নাই । 

যাহা হউক, যাইতে বাধ্য হইলাম। ১০ই মে তারিখে 
রওনা হওয়া গেল। শ্রীযুক্ত গ্যারিসন এবং অন্যান্য ইয়াঙ্ছি 
বন্ধুগণ ফ্রান্সে এবং ইংলগ্ডে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুর নিকট 
আমাকে পরিচয়-পত্র দিলেন। তাহার! নানা স্থানে লিখিয়! 
আমার জন্য থাকিবাঁর ও অন্যান্য ব্যবস্থ। করিয়া রাখিলেন। 
নিউইয়কে জাহাজে উঠিলাম। জাহাজে থাকিতে থাকিতে 
একখানা পত্র পাইলাম। লেখা আছে, দুইজন রমণী টাঁস্কেগী- 
বিদ্যালয়ের স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের জন্য গৃহনিন্্াণের ব্যয়ভার বহন 
করিবেন। 

আমাদের জাহাজের নাম ফ্রিস্ল্যাণ্ড। রেড্ষটার লাইন 
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'কাম্পানীর ইহা! একখানা বৃহৎ ও স্বন্দর জাহাজ । পুর্বেব আমি 
কখনও এত বড় সমুদ্র-পোতে চড়ি নাই। স্তুতরাং এদিক 
ওদিক" ঘুবিয়। জাহাঁজ দেখাব কৌতুহল মিটাইয়া লইলাম। 
ভাবিধাছিলাম, জাহাজে নিখ্রো বলিযা আমার যথেষ্ট অসম্মান 
“ভাগ কবিতে ভইবে। কিন্তু আমার সেবপ কিছু ভোগ 
সপ্বিতে হইল না। জাহাঁজেব কাপ্ডেনেবা আমাকে চিনিতেন, 
বুঝিতে পারিল।ম | 

জাহাঁজ ছাড়িবার পর হইতে বহুদিনের বোঝা যেন 
একসলজে আমার ঘাড় হইতে নাঁমিয়া গেল। আমি আমাৰ 
চামবাব মধ্যে বোজ ১৫ ঘণ্টা কবিয়া ঘুমাইতাম। তখন 
বুঝিলাম, জত্য সত্যই আমার শাখীরিক ক্লান্তি ও ছুর্ববলত। 
বন বেশী ছিল। এই কষদ্িন একস্থানে এক বিছানার এতক্ষণ 
বুমাইভাম, অথচ দিনে রাত্রের মধ্যে কোন সময নিদ্দিট কোন 
ক|জই ছিল না। আমার জীবনে এইরূপ অভিজ্ঞতা আর 
কখনও পাঁই নাই । আমি সেই বাঁল্যকথ|গুলি স্মরণ কবিলাম-- 
সেই যখন আমি একরাত্রে তিন পল্লীৰ মেজেতে শুইয়া অনশনে 
কাটাইয়াছি। | 

দশদিন জাহাজ চলিঘা বেলজিয়াম দেশে এ্যান্টোয়ার্প 
নগরে পৌঁছিল। সেদিন ওদেশে একটা ছুটির দিন ছিল। 
সকলেই আনন্দে উৎসবে মগ্ন। বেলজিয়ামের লোকেরা বসরে 
এইব্নপ অনেক আনন্দের দিন সুখে কাটাইয়। থাকে । সহরের 
বড় মাঠের সম্মখেই আমার হোটেল। আমার কামর! 


২৬২ নিগ্রোজাতিব কর্মাবীর 


হইতে সেই উদ্যানের সকল দৃশ্যই দেখিতে পাইলাম । পল্লী 
হইতে নগরে কত লোক আসিয়াছে । নানা রংয়ের ফুল বিক্রী 
হইতেছে । জ্্রীলোকেরা দুধের ভীড় আনিয়াছে। ভীড়গুলি খুব 
বড় বড় ও চক্চকে । কুকুৰে এই সকল বহিয়।! আনে 1 লোক" 
জন গিজভার মধো প্রবেশ করিতেছে । এই দৃশ্য আঁমার চোখে 
সম্পর্ণ নূতন জগতের বার্তী আনিয়। দিল । 

কিছুকাল এই সহরে কাটাইলাম । পরে কয়েকজন বন্ধুব 
নিমন্ত্রণ পায়া তাহাদের সঙ্গে ভল্যাগুদেশ দেখিতে গেলাম ! 
দলে কয়েকজন ইয়াঙ্কি পুরুষ ছিলেন। আমার জাহাজেই 
ইন্ঠারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ 
কেহ চিত্রকব-ছবি আঁকিতে বেশ নিপুণ। হল্যাণ্ড ভ্রমণট! 
অতিশয় স্থখকরই হইয়াছিল । একটা পুবাঁতন ধরণের নৌকায় 
করিয়া হল্যাণ্ডের খালে খালে বেড়াঁইতে পাইয়াছিলাম । এই 
উপায়ে এদেশের পল্লী-জীবন অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। খাল 
দিয় পল্লী গ্রামগুলি দেখিতে দেখিতে আঁমরা রটার্ামে পৌছিলাম 
তার পর হেগ্‌ দেখিতে গেলাম । সেখানে তখন জগতের রাষ্ট্র 
নীতিবিশারদেরা শান্তি-সন্মিলনে” ব্যাপৃত। আমাদের স্বদেশীয় 
প্রতিনিধিরাঁও এ সভায় যোগ দিতে আসিয়াছেন। তাহার! 
আমাকে দেখিয়া সখ বোধ করিলেন । 

হল্যাণ্ডের কৃষিকার্ধ্য আমার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদদ হইয়া- 
ছিল। এখানকার পশুপালনও বেশ দক্ষতার সহিত হইয়া 
থাঁকে। হল্ষ্টাইন্-নগরের গাভী বলদ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট । 


ইয়োরোপে তিনমাস ২৬৩ 


হল্যাগুবাঁসী কৃষকেরা অতি সামান্য মাত্র ভূমি হইতে অত্যন্ত 
বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাঁদন করিয়া থাকে । কণিকা 
ইশাদের ক্ষমতা দেখিয়। আমি বিস্মিত হতয়াছিলাম। পুর্বে 
আমি কখন ভাঁবিতে পারিতাম না যে, অত কম জঙ্গি চখিয়া অত 
বেশী ফল পাওয়া যায় । দেখিয়া বৌধ হইল, ভল17৭ুব এক 
ছটাক জমিও বাজে পড়িষা নাই-_-সববত্রই সুন্দর ঢাঁধ আবাদ 
হইতেছে । আব চাবিদিকেই শস্যশ্যামল প্রীন্তব,_-ভাহার উপর 
8০০1৫০০ বলিষ্ট গাভী আনন্দে বিচরণ করিতেছে । এরূপ 
গোচারণের মাঠ এবং স্তন্দর কৃষিকাধ্য দেখিবাঁৎ জন্য মকলেরই 
একবার ভণ্যাণ্ড যাওয়া উচিত। 

হল্য।গু হইতে আবার বেলজিয়ামে ফিরিয়া আসলাম । 
এবারে ঞ্যান্টোয়ার্পে গেলাম না। ব্রপেল্সে অল্পক্ষণ ছিলাঁম। 
এখাঁনে ওয়াটালুর যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়। আমিলাম। পনে ক্কান্দে 
চলিল/ম-__প্রথমেই প্যারিনগরে নামিলাম । পৌছিখাঁমাত্রই এক 
নিমন্ত্রণ পাওয়! গেল। প্যারির ইউনিভাপিটি কুক আমাদের 
আমেরিকাবাঁসী কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। 
ক্রান্নেব ঘুক্তরা্ীয় প্রতিনিধি এই নিমন্ত্রণ-সভায় সভাপতি 
হইয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পুর্ব্বতন সভাপতি শ্রীযুক্ত হারিসনকেও 
এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল । তিনিও 
উপস্থিত ছিলেন । 

ভোজনান্তে ষথাবিধ বতৃ্তা হইল। হ্যারিসন মহোদয় 
আমার কথা এবং টাস্কেগীবিদ্যালয়ের কথা সভামধ্যে প্রচার 


২৬৪ নিগ্রোজাতির কর্্মবীর 


করিলেন। আমার দ্বারা নিশ্রোসমস্যার কিরূপ মীমাংস! হইতেছে 
তাহাও তিনি কিছু বুঝাইলেন। 
প্যারিনগরে আমেরিকার একজন নিগ্রো। চিত্রকরের সুখ্যাতি 
ছড়াইয়! পড়িয়া । তিনি ফাঁন্নে বেশ নাম করিয়াছেন, বুঝিতে 
পাঁরিলাম। সকল শ্রেণীর ফরাঁসারাই ইহার কাঁরুকাধ্যের প্রশংসা 
করিয়া থাকেন। এমন কি লুক্সেমবার্গ প্যালাঁসের চিত্র বনে 
তাহার হাঁতের কাজ রক্ষিত হইয়াছে । এত বড চিত্রখ।ণাধ 
নিগ্রোর স্থান হইয়াছে শুনিরা ফ্রান্সের ইয়ার্কিরা আশ্চথ্যান্বিত 
হইলেন। এই নিগ্রো চিত্রকরের নাম হেন্বি ট্যানাঁব। উহা দণ্ে 
আমাদের আলাপও হইল ! তাহাকে দেখিয়। আমার মনে হইলে, 
'িপেতে কি করে বাপু গুণ ষদি থাকে ? জগৎ গুণেগ দাস । (বিদ্যা 
বুদ্ধি থাকিলে সংসারের সকলকেই বশে আনা যাঁয়। একথা আমি 
আমার নিখ্ো। ভ্রাতাদ্িগকে সর্বদাই বলিয়। আসিয়াছি। ফ্রান্সে 
ট্যানীরের প্রতিপত্তি দেখিয়া সেই কথা আমার বার বার মনে হইতে 
লাগিল। ইয়োরোপের ও আমেরিকার কত শত লোক ট্যানারের 
অক্কিত চিত্রগুলি দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহ ত কখনও জিজ্ঞাসা 
করেন নাই--“ও গুলি কাহার তৈয়ারী? সে ব্যক্তির চামড়া সাদ 
কি কাল, সে কি ইংধেজ না জাম্মীণ, ন। আমেরিকার নিঞ্জো % 
যে ব্যক্তিই কোন কাজ ভাল করিয়।৷ করিতে পারিবে সে মানব- 
ংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেই করিবে। তাহাকে ছাঁড়িয়। দিলে 
মানবজাতি দরিদ্র হইবে। শক্তিমানের জয় অবশ্যস্তাবী । 
ফরাসীজাতিটাকে বড় হুজুগপ্রিয় বোধ হইল। ইহারা 


ইয়োরোঁপে তিনমাস ২৬৫ 


স্থখভোগে ও বিলাদে যেন হাবুডুবু খাইতেছে। ইহাদের নৈতিক 
চরিত্র বড় বেশী উচ্চ অঙ্গের ভাবিতে পারিলাম না । আমাদের 
কৃষ্াগসমাজ অপেক্ষা করাসীজাতির এ বিষয়ে কোন বেশী উত্কষ 
লক্ষ্য করা গেল না। অবশ্য ইহার! আমাদের অপেক্ষা পুরাতন 
জাঁতি। ইয়োরোপের বিশাল মানবসমাজের মধ্যে থাকিতে থাকিতে 
ইহাদের বিষ্ভাবুদ্ধি খানিকটা বেশী মাজ্জিত হইয়াছে। জীবনসংগ্রা- 
মের অত বড় আবর্তের মধ্যে পৃড়িয়। বাঁচিয়৷ থাকিতে হইলে নানা 
প্রকার সামর্থের প্রয়োজন হয়। আর, সংগ্রাম করিতে করিতে 
নানাবিধ শক্তি নৃতন অভ্জিতও হইয়া থাকে । আমার স্বজাতিও 
কালে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়। উঠিবে--সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ফরাসীরা জীবন কিছু আগে আরম্ত করিয়াছে আমর 
সংসারে কিছু পরে আসিয়! দেখা দরিয়াছি! এইবা প্রভেদ | 
ফরাসীর্দিগকে সত্যবাদী মনে হইল না। তাহারা কথার মুল্যও 
বেশী স্বীকার করে না। এ সকল বিষয়ে উহারা আমেরিকার 
নিগ্নোর অপেক্ষা উচ্চ স্তরের লোক কোন মতেই নয়। কোন 
কোন বিষয়ে নিগ্রোরাই উহাদের অপেক্ষা বোধ হয় উন্নত । 
কারণ জীবে দয়! ইহাদের নাই বলিলেই চলে । ইহারা গো-বলদ 
ইত্যাদি জীবজন্তুর প্রতি বড়ই নিন্ম । মোটের উপর, ফ্রান্স 
ছাড়িয়া বাইবার সময়ে আমার স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি 
উজ্ভ্বল আশাই আমার চিত্ত অধিকার করিল । 

প্যারি হইতে লগ্নে পৌছিলাম। তখন জুলাই মাসের প্রথম 
সপ্তাহ। ইংলগ্ডের বলাজধানীতে মহা সমারোহ চলিতেছে । 
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পাল্যামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন সুরু হইয়াছে । আমার হয়াঙ্ছি 
বন্ধুগণ প্রথম হইতেই ইংলগ্ডে অনেকের নিকট পত্র দিয়া রাখিয়- 
ছিলেন। আছি পৌছিবামাত্র সকলেই আমাকে বক্তৃতা দিতে 
অনুরোধ কবিলেন। আমি স্বাস্থ্যের জন্য বেড়ীইভে আসিয়াছি, 
এই আপত্তি ভুলিয়া অনেকগুলি এড়াইতে পারিলাম । কিন্তু ছুই 
একস্থলে আমি বক্তৃতা করিতে বাদ্য হইয়াছিলাম । লগুনে, 
নাশ্রিংভামে, ত্রিষ্টলে বড বড় লোৌকের। আমাকে অতিথি হইতে 
নিমন্ত্রণ করিয়াছিনেন। 

ইংলাখ্ডর আনেক স্থানেই গোলামী-নিবারণ-সমিতিৰ বন্ধু ও 
সভাগণেব সঙ্গে আলাপ হইয়।ছিল। তাহারা আমেরিকার দাসত্ব 
প্রথার বিরুদ্ধে ঘথেষ্ট সাহাধযই করিতেন, বুঝিতে পারা গেল। 

ব্রিলে এক মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করি। 
সেখানে রাণী ভিক্টোরিয়া উপস্থিত ছিলেন। তাহার সঙ্গে 
আম।র আলাপ পরিচয় হয়। 

পার্মেন্টের কমন্স-ভবনে একদিন জ্টান্লি মহোদয়ের 
সাঙ্গে কথাবার্তা হয়। তিনি আফিকার অনেক গল্প করিলেন । 
তাহাতে বুঝিলাম, আমেরিকার নিগ্রোরা মাতৃভূমি আফ্রিকায় 
ফিরিয়া গেলে বড় সখী হইতে পারিবে না| আমেরিকাঁকেই 
তাভাদের জন্মভূমি ও মাতৃভূমি বিবেচনা করা কর্তব্য । আমেরি- 
কাই তাহাদের এক্ষণে স্বদেশ, শুতরাং ভূ-্যর্গ । 

আমি দুই চাঁরিজন সন্তরান্ত ইংরেজের পল্লী-গৃহে বাঁস 
করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলাম। তীহাদের পারিবারিক ও 
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সামাজিক জীবন দেখিয়! বোধ হইয়াছিল, আমেরিকার শ্বেতাজ 
অপেক্ষা ইংলগ্ডের শ্েতাজগেরা বেশী সভা ও সখী । ইহাদের 
পারিবাঁবিক প্রথা ও গৃতস্থালী আমার নিকট আদর্শ জীবনঘাপন- 
প্রণালা মনে হইত । ইহারা সুখে স্বচ্ছান্দে গানিতে জানেন। 
কলের মত কাজকন্ম সম্পনন ভয় । 

এদেশের চাঁকরেরাঁও বেশ ভদ্রতা জানে । আমোরকাঁয় 
তা ত পাওয়াই যায় না। আর ভারা মনিবগণকে সম্মান 
মাদৌ কবে না। আমেরিকার চাকবেরা বুৰে বে, তাভার। 
দুই চাবি ব্সরেব ভিতরই হয় ত মনিন হইউগা পড়িবে । 
ইংলগ্ডের চাকরেব! চিরজীবন ঢাঁকদই থাকিবে, স্রতর।ং বড 
আকাভসল তাহাদের নাই । কোন্‌ নিয়ম ভাল ? আহার উত্তব 
এ যাত্রায় জার দিলাম না। 

ইংলগ্ের লোকেরা আইন ও শাসনে নিয়মগুলি সম্মান 
করিয়। চলে। অতি সহজেই এখাঁনে বড বড কাজ নিষ্পন্ন ভইয়! 
নায়! ইংরেজজাতি কিছু বেশী ধার--সকল কাজেই ইহারা 
সময় অধিক লইয়। থাঁকে। ইহাদের খানা খাইতে খুব বেশী 
সময় লাগে। স্থিতিশীল ইংরেজের উপ্টা আমাদের আমেরিকার 
ইয়ান্কি। ইয়ান্ষিরা বড়ই তড়বড়ে-_২৪ টি চলাফের৷ 
করিতেছে---সর্ববাই উদ্ধিগ্র, শশব্যস্ত-চুপ কবিযা অগবা! সময 
বেশী খরচ করিয়া কোন কাজ ইহার! করিতে জানে না। কিন্তু 
স্থিতিশীল ইংরেজের! গতিশীল ইয়ান্কি অপেক্ষা মোটের উপর কম 
কাজ করে কি? 
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ইংরেজেরা আমেরিকাঁবাঁসীর তুলনায় গম্ভীর ও চিন্তাশীল । 
ইহারা কথায় কথায় হো হো করিয়! হাসে না বা কোন কিছু 
প্রস্তাবে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যায় না। ইহার! শান্তভাবে 
বিষয়টা তলায়! দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করে । 

ইয়োরোপে তিনমাস কাটিয়া গেল। পরে “সেন্টলুই' জাহাজে 
ইংলগের সাঁদাম্পটন বন্দর হইতে আমেরিকা যারা করিলাম । 

ফাঁন্নে থাকিতে থাকিতে আমি ওয়েষ্ট-ভাভ্জিনিয়া প্রদেশ 
হইতে দুইখানা পত্র পাই। এই প্রদেশের মল্ডেন নগরে 
নামার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। একখান| পত্র প্রদেশরাঙ্ের 
কর্তা 'ও চালফ্টন-নগরের শাসন কর্তীর| লিখিয়াছেন । আর এক- 
খান! চার্লস্টনের নিগ্লো ও শ্বেতাঙ্গ স্মাজদ্বয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি- 
বুন্দ ও জনসাধারণ লিখিয়াছেন। ছুইটাঁতেই আমাকে ইয়োবে।প 
হইতে ফিরিবার সময়ে চার্লফন হইয়া! যাইবার অনুরোধ ছিল । 
আমি আমার বাল্য-লীলার নিকেতন হইতে এই নিমন্ত্রণ অগ্রান্থা 
করিতে পারিলাম না। 

যথা সময়ে চার্লফ্টনে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্রদেশ- 
রাষ্ট্রের ভূঁতপুর্বব শাসনকর্তা এবং অসংখ্য লোক আমাকে 
অভ্যর্থনা করিলেন। তার পরদিন বর্তমান শাৃসন-কর্তার গ্ুহে 
দরবার হইল । সেইখানে আমাকে লইয়া যথেষ্ট আদর 
আপ্যায়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 


ভঞ্ভম্ণ ভ্বজ্টান্স 
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অনেকেই আমাকে জিচন্তীনা। করিয়।ছেন, “ওয়াশিংটন মহাশয়, 
আপনার জীবনের কোন ঘটনায় আপনি সর্বাপেক্ষা বেশী 
আাম্তধ্যাপ্বিত হইয়াছেন ১৮ এ প্রশোৰ উন্তর দেওয়। আমার পক্ষে 
নিতান্তই অসম্ভব । কারণ আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই 
বিশ্মযকর । তবে সকল কথ মনে মনে গভীর ভাঁবে আলোচন 
কবিলে মনে হয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালযের সভাপতি শ্রীযুক্ত চালদ্‌ 
উইলিয়ম এলিয়ট আমাকে যে পত্র লিখেন তাহাঁতেঈ বোধ ভয় 
আমি সব্বাঁপেক্ষা বেশী বিম্মিত হইয়াছিলীম | 
আমার ইয়োরোপ ভ্রমণের দুই তিন বৎসর পার্ধেন এলিষা 
আমাকে পান্র লিখিয়াছি'লৈন। ১৮৯৬ সালের মে মাসে অর্থাৎ, 
আমার ৩৬৩৭ বৎসর বয়সে এই পত্র পাই । তাহার কিছুকাল 
পূর্বেব আমি আটলাশ্টা-সম্মিলনে বক্তৃতা দিয়া সমগ্র আমেরিকাগ্স 
প্রসিদ্ধ হইয়াছি। 
/এলিয়ট আমাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি 
“তানারাঁরি” উপাধি দিতে চাহিয়াছেন। সেই উপাধি গ্রহণ করিবার 
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শুন্য আমাকে জুন মাঁসে তাহাদেব উত্সবে যোগদ।ন কবিতে 
শইবে। ইহাই তাহার পত্রেব মর্ম । 

আমেবিকাৰ সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ! তাহার কন্তাব নিকট 
হইতে “সন্মানে”্ব দান লাভ । যে সম্মানেব দান আমেরিকাঁব 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীব ও সাহিত্যবীবগণ মাত্র পাইবাব যোগ ! আমি 
স্ত্য বলিতেছি এলিযটেব এই পত্র পাইয়! আমি যতদুব বিস্মিত 
হইয়াঁছিলাম একপ আব কখনও হই নাঁই। 

হার্ভাডের এম, এ উপাধি গ্রহণ কবিতে যথাঁসময়ে ম্যাসা- 
চুষেট্‌স্‌ প্রদেশেব কেম্বিজ-নগবে উপস্থিত হইযাছিলাম | 
সমাবৌহেব সহিত আমার হস্তে এম্‌, এ উপাধিসুচক প্রশংসাপন 
প্রদন্ত হইল। পবে এলিয়ট মহোদয় আমাকে এবং অন্যন্য 
ধাহাবা আমার মত 'সম্মানেব দান” পাইযাছেন তাহাদিগকে 
একট| ভোজ দ্রিলেন। সেই ভোজে অন্যান্য সকলের বক্তৃতা 
পর আমি বলিলাম, 

“আজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সম্মানিত কবিধা 
নিগ্লোজাতিকে সম্মানিত করিলেন। আপনারা আমাকে এই 
সম্মানের উপলক্ষ্য কেন করিয়াছেন, তাহাব জন্য আপনারাই 
দায়ী। আমিই ইহার উপযুক্ত হইলে ৮ নাই সুখী হইতাম, 
সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক, আপনারা এই উপায়ে আমেরিকায় একটি প্রধান 
সমস্তাব মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিযাছেন। কারণ যুক্তরা। রর 
শিক্ষিত ও ধনবান্‌ ব্যক্তিগণ কিরূপে অশিক্ষিত ও দরিদ্র জন- 
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সাধারণের সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়। এক হইতে পারিবেন-_তাহাই 
এক্ষণে সকল আমেরিকা-সন্তানের একমাত্র ভাবিবর বিষয়। এ 
যে* অনতিদুরে বীকন্ট্রীটের স্ুরম্য প্রাসাদসমূহ দাঁড়াইয়া রহি- 
যাঁছে, উহাদের অধিবাঁদপিগণ কি আলাবাম।প্রদেশের তুলার 
জমির চাষাদিগের এবং লুসিয়ানা প্রদেশের ইক্ষুর আবাদের 
কুলীগণের তপ্ত নিঃশ্বা অনুভব করিতে পারিতেছেন ? যুক্ত- 
রাষ্ট্রের স্বদেশ-সেবকগণের এক্ণে আব কোন কর্তব্য নাই। 
তাহারা আলোঢনা করুন--কি উপায়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র, অবনত 
ও পদদলিত নরনারীর ক্রন্দন উন্নত, শিক্ষিত ও ধনবান্‌ ব্যক্তি- 
গণের কর্ণে পৌছিবে ? 

সেই সমস্তার মীমাংস! করিবার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালয় 
ব্রতী হইয়াছেন, বুঝিতে পরিতেছি। আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বিশ্ববিদ্াালয় আমার ন্যায় কৃষ্ণার্গ, উচ্চশিক্ষাহীন নিগ্রোকে সম্মান 
করিয়া এদেশের নিম্জাতিদিগকে উদ্দে তুলিবার পথ প্রদর্শন 
করিলেন। ইহাতে হার্ভার্ড অবনত হইলেন না, অথচ আমাদের 
দরিদ্রের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল । 

আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার অবনত স্বজাতিকে নান! উপায়ে 
উন্নত করিতে চেষ্টিত্‌ হইয়াছি। আমার নগণ্য শক্তির দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ 
ও শ্রেতাঙ্গসমাজে ভ্রাতৃভাব বর্ধনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা কর! গিয়াছে। 
এত দ্িন আমার নিকট আমেরিকাঁজননী যাহা! লাভ করিয়াছেন, 
আজকূর এই গৌরবে ভূষিত হইবার পরও আমার নিকট সেইরূপ 
কর্ম্ম ওচিন্তাই আপনারা আশা করিতে পারিবেন। 
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আমি আমেরিকাঁব জাতীয় আদর্শকে নিজ জীবনের আদর্শ 
স্বরূপ গ্রহণ করিযাঁছি। আমি আমেরিকার সকল জাতিকে সেই 
জাতীয় আদর্শেই গঠিত দেখিতে চাহি । আমি শ্বেতান্গের লক্ষ্য 
ও কুষ্ণাঙ্গের লক্ষ্য ছুইটা স্বতন্ত্র ভাবে দেখি না । আমার বিবে- 
চনায় ছুইএর লক্ষ্যই এক--দ্রই জাতিকেই আঁমেবিকাঁর এক 
আদর্শে গড়িয়। তুলিতে হইবে । ছুইএর উন্নতি, অবনতি এক 
মাপকাঠিতেই বিচার করিতে হইবে । 

আগামী ৫০ বসরের ভিতর আমার স্বজাতি সেই আমে- 
রিক।ব ছীচে ঢালা হইয়া উন্নত হইতে গাকিবে--সকল বিষষে 
শেতাঙ্গের সঙ্গে এঁক্য রক্ষা কবিষা বিকাঁশ লাভ কবিবে। সম 
যুক্তবাষ্ট্রের কঠোর সাধনার ভিতর দিয়! নিখ্োসমাজ শিলে, 
ব্যবসায়ে, সাহিত্যে, সেবায়, চরিত্রে ও ধর্মে পরীক্ষিত হুইতে 
হইতে কালে আমেরিকা জননীর অন্যতম স্তুদক্ষ অঙ্গে পরিণতি 
লাভ করিবে | 

আমি টান্ষেগীতে বিদ্যালয় স্থাপনকালে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়- 
ছিলাম যে, ভবিষ্যতে আমার বিদ্যালয় চড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিবে। 
যুক্ত-দরবারের সভাপতিকে এই বিদ্যালয় দেখাইবাঁর অযোগ্য 
হইবে না। আমার আকাঙক্ষা পুর্ণ হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালে 
সভাপতি ম্যাক্কিন্লি আটলা্টায় আসিয়।ছিলেন। সেই উপলক্ষে 
তিনি এবং তাহার কর্্মচারিগণ টান্ষেগীতে পদার্পণ ক্রিয়া যান। 
১৬ই ডিসেন্বর ক্ষুদ্র টাস্কেগী নগর মহা! আনন্দে পুর্ণ হইয়া, গেল। 
শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সমাজই সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনায় 
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যোগদান করিল। আমার বিদ্যালয়ও যথেষ্ট সজ্জিত কব! 
হইয়াছিল । সভাপতি মহোদয় বক্তৃতাকাঁলে বলিলেন, প্টাক্ষে- 
গীর' প্রতিষ্ঠাতা বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির অন্যতম জন- 
নায়ক । ইনি স্বদেশে ও বিদেশে বথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছেন। ইহার শিক্ষাপ্রচার, বাগ্মিতা এবং মানব-সেবা! সর্বব্র 
স্ববিদ্িত |” 

প্রায় ১৯ বওসর ব্যাপী কাধ্যের পর টাঙ্কেগী বিদ্যালয 
যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির প্রথম পদার্পণ লাভ করিল । বিশ বসর 
পুর্বেব একট! পোড়ো বাড়ীতে আমাদের কাধ্য আরম্ত হইয়াছিল। 
তখন টাস্কেগীর ছাত্র সংখ্যা ৩০ এবং শিক্ষক মাত্র একজন। 
আজ আমাদের ৬৯০০ বিঘা! জমি। তাহার ৩০০০ বিঘ। ছেলের! 
চাষ করে। আমাদের এক্ষণে ৬৬টা বড় বড় ইমারত-_ইহাদের 
৬২টা ছাত্রদের নিজ হাতে গড়া। আজ এই বিদ্যালয়ে ৩০ 
প্রকার কৃষি ও শিল্পবিষয়ক কাজ কর্ন শিখান হইতেছে। 
আমাদের পাঁশ করা গ্রাজুয়েট আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে 
শিক্ষকতা ও ব্বসায় বা শিল্পের কন্দ্রে নিযুক্ত। প্রতিদিন 
আমার নিকট এই পাশকর! লোকের জন্য এত তাগিদ আসে 
যে, অনেককেই আমি নিরাশ করিতে বাধ্য হুই । 

” গৃহ সম্পত্তি হত্যাদি'্র মূল্য সম্প্রতি ১,১০০,০০০২ টাক|। এত- 
দ্যতীত নঠার্দ টাকা আছে ৩,০০০,০০০২। বাঁধি ব্যয় আজকাল 
৪৫০,০০০৯টাঁকা । এই টাকার অধিকাংশই গুহে গুহে তিক্ষ৷ করিয়া 
আদায় হইয়। থাকে । এক্ষণে আমাদের ছাত্র সংখ্য। ১৪০০। 
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আমেরিকার ২৭ প্রদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে । এতদ্যতীত 
আফিকা, কিউবা, পোটোরিকো, জামেকা ইত্যাদি দুর বিদেশ 
হইতেও আমরা ছাত্র পাই। আজকাল আমাদের কর্মচারী ও 
শিক্ষকগণের সংখ্য। সর্ববসমেত ১১০ । ইইবরা সপরিবারে বাস 
করেন। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমাব মধ্যে এইরূপে অন্ততঃ ৭০০ জন 
লোকের বসতি। 

১৮৯০ সালে টাঁক্ষেগীতে প্রথম “নিগ্রো-মহাসন্মিলনের” 
প্রবর্তন কবি। তাহা পর হইতে প্রতিবসর নিগ্রোসন্মিলনের 
অধিবেশন হইযা আসিতেছে । প্রায় ৮০০।৯০০ পুকষ ও স্ত্রী 
নিগ্রো যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে টাস্কেগীতে ব€সরে 
একদিন করিয়া কাটাইয়। যান। এই দিন নিগ্নোজাতির আর্থিক, 
সামাজিক, শিক্ষাসন্বন্ধীয়,। নৈতিক ও অন্যান্য সকল প্রকার 
উন্নতির উপায় আলোচিত হয । এই সম্মিলনকে নিগ্সোদিগের 
জাতীয় সম্মিলন বল! যাইতে পারে । 

এই একদিবসব্যাপী নিগ্রো-মহা-সম্মিলনের দৃষ্টান্তে বিগত 
১০ বৎসরের ভিতর নিগ্রোসমাজের ভিন্ন ভিন্ন (কন্তে ছোট বড় 
নানা প্রাদেশিক ঝা পল্লী-সশ্মিলনের অনুষ্ঠান আরন্ধ হইয়াছে। 
এইরূপ সম্মিলনের সাহায্যে নিগ্রোজাতির ক্রন্মুশক্তি এবং চিন্তা- 
শক্তি অসীম প্রভাব লাভ করিতেছে । 

টা্ষেগীতে প্রতিবগুদর “নিশ্রো-মহা -সম্মিলনেশর পর দিবস 
আর একটা সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে । ইহার নাম.“কম্মী- 
সমিতি”। ইহাতে নিগ্রোসমাজের নানা কেন্দ্রে বীহার] শিক্ষা- 
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প্রচাব কন্মে ব্রতী আছেন তাঁহার! পরামর্শ করিয়। পর বৎসরের 
জন্য কর্তব্য স্থিব করেন। স্থতরাং ইহাকে নিগ্রোসমাজের 
শিক্ষা সম্মিলন" বল৷ যাইতে পারে। নিগ্রো-মহা-সম্মিলন ষে কার্ধ্য 
ব্যাপকভাবে ও বুহুত্ভাবে করেন কক্মীসমিতি তাহার কার্ধ্য- 
নিববাহক সভা স্বরূপ হইয়া সেই কাধ্যই কথঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর গন্ভীর 
মধ্যে সমাধা করেন। ১৯০০ সালে আমি নিশ্রোজাতির 
“বাবসায়-সম্মিলনে”্র প্রবর্তন কখিয়াছি। এহ সাঁম্মলনের 
প্রথম অধিবেশন বষ্টননগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের 
বিভিন্ন স্থানে যে সকল নিগ্রো ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে লিপ্ত 
আছেন তীহ্ারা এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া ভাঁব-বিনিময় 
করিবার স্থযোগ পাইয়া খাকেন। এই বৃহ অনুষ্ঠান 
হইতেই ছোট ছোট “প্রাদেশিক ব্যবসাঁয়-সম্মিলনে”ব জন্ম 
হইয়াছে । 

এই গ্রন্থ আমি আমার জন্মভূমি ভার্িনিয়। প্রদেশের 
পিচমণ্ডে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম । আজ ১৯০১ সাল। ৩৫ বৎসর 
পুর্বে এই রিচ্য্বণ্-নগর গোলামী প্রথার প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
২৫ বৎসর পূর্বেবংআমাদের স্বাধীনত| লাণের কয়েক বদর পর, 
এই রিচ্মগু-নগরে'আমি প্রথম রাত্র অনাহারে থাকিয়া রাস্তার 
পার্খে কাঠের তকৃতার*নীচে মাটিতে শুইয়৷ কাটাইয়াছি। আর 
সেই র্চ্মণ্ডে শ্বেতা ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজদয়ের সমবেত শ্রাতৃ- 
মণ্ডলীর নিকট আমি গত রাত্রে আমার আশার বাঁণী প্রচার 
করিল]ম। ষে স্থানে ২৫ বশুসর পূর্বে একব্যক্তিও আমাকে 
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একটি আলু মাত্র দান করিয়। ক্ষুধ নিবৃত্তি করিতে দেয় নাই, 
্াাঁজ সেই স্থানের সহত্র সহজ্স নরনাবী, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং 
প্রদেশরাষ্টরের সকল কর্্মটারীই আমাকে আদর আপ্যায়ন ও 
সন্বর্দন। করিতে ব্যগ্র॥। কালে কি বিচিত্র গতি ! 


সম্পূর্ণ । 


গুটুক্রল্হ-ওাল্কান্বতলা 
হ্বনাম্ধন্য কন্মীশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমাব সরকার, এম্‌ এ প্রণীত 


১। ন্িনপ্রোজাতীল হহন্দীত 
আমেরিকাৰ স্ুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রচাবক বুকার ওয়াশিংটনের আত্মজীবন-চরিতের 
ভনার মনোরম বঙ্গান্ুবাদ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। 
বাঙ্গালী-_“নিগ্রোজাতিব কর্মমবীবকে আমাদেরই “কশ্বীর বলিয়া! মনে তয়।» 
আনন্দবাজার--“এই মহাপুকষের জীবনের আখ্যায়িকা উপন্যাসের চিত্তাক্ষী 
গবল বঙ্গভাষায় অনুদিত ভইয়াছে।” 
সাহিত্য--“কোন বাঙ্গালী ষেন 'নিগ্রোজা তির কন্মবীর? পড়িতে না ভুলেন।" 
ভারতবধ--“বিনর বাবু নিজে প্রচারক, যাহাতে দেশের লোক স্রশিক্ষা প্রাপ্ত 
হয়, আমাদেব যুবকগণ জ্ঞানে, ধশ্মে বিভূষিত হয়, তাহারই জন্ত বিনয় বাবু এতদিন 
চেষ্টা! করিয়া আসিতেছেন এবং সেই চেষ্টাব ফলই তাহার এই পুস্তক ॥৮ 
বন্ুমৃতী--“নিশ্রোজাতির কণ্মুবীর' সকলেরই পাঠ করা উচিত।” 
উক্ত গ্রস্থকারের অন্যান্য পুস্তক । 
| শ্তুস্মান জগত 
সম্পূণ অভিনব ও অপূর্ব ভরমণ-কাহিনী। বিদেশে অনেকেই গিয়াছেন এবং ভ্রমণ- 
কাহিনী অনেকেই প্দখিয়াছেন কিছু বিনয় বাবুর মত এমন অন্তৃষ্টি দিয়! দেশকে 
দেখিয়া ও বুঝিয়া তাঁর কাহিনী কেহই এ পধ্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন নাই । এই 
ভ্রমণ-কাহিনীর ভিতর দিয়ীদেশের অতীত ইতিহাস, সমাজ-চিস্তা, শিক্ষা-সমস্তা, 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির কথা জানতে পারিবেন। 
১সন খণ্ড । ন্িস্পন্ 


ইহাতে মিশরেব পুরাকাহিনী, ইহার আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, শিল্প-বাণিজ্য 
প্রস্তুতি কথ! বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে । মূল্য ১॥* টাকা । 


( ২) 
»স্স খও্ড। ইহল্াভেলে জল্মভুন্টিন ' 
ইহাতে ইংলপ্, স্কটল্যাণ্ড ও আয়'লগ্ডের কথা আছে! আর আছে--গ্রেট- 
ব্রিটনের ধীমান পণ্ডিতমগুলীর বিশেষত্বমূলক আলোচনাসমূহ, ইংরাজের দশের 
কথা, তাহাদেব শিল্প-বাণিজ্যকৃষি ও সমাজতত্বের কথা, তাহাদের গবেষণামূলক 
আবিষ্কারের বার্ডা-_-এককথায় যাহা জানিলে দেশ ও জাতিকে জানা যায়-_তাহাই 
সন্দর সংযতভাঁবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে! মূল্য ২। আড়াই টাকা মাত্র। 
শুস্তর খণ্ড । ব্রিহস্পস্পতাব্দীল কুলুক্ষেত্র 
বর্তমান যুদ্ধের অপূর্ব্ব চিত্র! এরপ বিস্তৃত আলোচনা পূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে 
এই প্রথম। ইহার প্রতি পত্রে লেখকের গভীব চিস্তাশীলতা ও অন্ুসন্ধিংসার 
পরিচয় পাইবেন--গ্রস্থের প্রতি পরিচ্ছেদে অনেক ভাবিবার কথ! আছে। যুদ্ধের 
প্রাক্কালে লেখক বিলাতে বিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । মৃল্য।%, আন! । 
৩। রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী--কবিসম্রাট, বরীন্দ্রনাথের সমস্ত 
কবিতার বিস্তৃত সমালোচন! | মূল্য ॥%ৎ দশ অন!। 
৪1 বিশ্বশক্তি- _স্প্রসিদ্ধ মাপিক পত্র 'গৃহস্থে” প্রকাশিত আলোচনা ও প্রবস্ধা- 
বলী হইতে সঙ্কলিত মূল্য ১* পাঁচ সিকা। 


স্গ্রসিদ্ধ গল ও উপন্যাপ লেখক 
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত 
৫। কুল-পুরোহিত-_ইহাতে কুল-পুরে!হিত, একে বারবেলা, সঙ্গিহারা, 
রাঙ্গা কাপড়ের মূলা প্রভৃতি ১৫টী গল্প আছে। ইহা ঠধুনাতন বিলাতী গল্পের 
অন্থবাদ বা বিলাতী চিত্র নয়। বাঙ্গালা দেশের বাক্রলী সমাজের প্রাণের কথা? 
সুখদুঃখের কথা, সংসারেব বাস্তব্ছবি। খাঁটা দেশী চিত্র। গল্পগুলি পড়িতে 
বসিলে শেষ ন! করিয়া খাকা যায় না; পড়িতে পড়িতে আমাদের প্রাণের বেদম! 


হেন নৃতন মৃক্ভিতে উপস্থিত হইয়া বিষুগ্ধ ও আত্মহারা করিয়া দেয় সুন্দর বাধাই 
মুল্য ১1 মাত্র। 


[ ৩) 


উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত তিনখানি নৃতন উপন্াস 

৬। পরাজয়--+এদেশে একটা প্রবাদ আছে-_-*ভাই ভাই ঠাই ঠ1ই।” কিন্ত 
নব বা ভালবাসার কছে এ প্রবাদ যে সম্পূর্ণ নিষ্কল এই উপন্যাসে তাহাই 
প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহা একখানি খশটি গাহ্‌স্থ্য জীবনের চিত্র। বড় কৌ 
'নস্তারিণী, ননদ মাতর্গিণী, ছোট ভাই গণেশ, বড় ভ|ই মুখলী, সঞ্চলেরই চরিত্র 
এক একটা উজ্জ্বল ছবির মত। আবার হালদার মহাশয় ও তদীয় গৃহিণীর চরিত্র 
সম্পুর্ণ অদ্ভূত প্রকৃতির । 'পরাজয়ে*র মত পরাজয় স্বীকাবে গ্রতি গৃহই শাস্তিময় 
গইয়া উঠে 1 স্ত্রী, কন্তা, ভগিনীদিগের হাতে উপহার দিবাব উপযুক্ত পুস্তক। 
নাবায়ণ বাবুৰ উপন্থাসের বিশেষত্ব এই ষে, ইহাতে এমন কোন কথা থাকে না, 
ঘাহ৷ মাতা, কন্তা, ভাগনী প্রভৃতির কাছে পড়িতে কুঠিত হউতে হ্য়। উৎকৃষ্ট 
বাধাই, মূল্য ১।* টাকা মান্র। 

৭ পরাধীন---পরান্পপালিত যুবক ক্ষেত্রনাথের প্রতিপালক দাদামহাশয়ের 


শ্নেহপাশছেদনের চেষ্টা, বৃদ্ধ ঘোষাল মহাশয়ের বাহা কঠোরতার. অন্তরালে স্সেহ- 
মন্দা(কিনীর স্বচ্ছধাক্ষা, ছুর্গাদেবীর মাতৃক্সেহ, মনোর্মার গভীর আত্মভ্যাগ-_যেন 
্বগরাজ্যের ঘটনা, পড়িতে পড়িতে হৃদয় উচ্ছসিত হইয়া উঠে অশ্রভারে দৃষ্টি রুদ্ধ; 
হইয়া আইমে। উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য*২, টাকা মাত্র। 

৮ 1 মতিভ্রম--নৃতন ধরণেব সামাজিক উপন্বাস । ভখলবাঁসাব আদর্শ 
মম্ষ্যত্তের আদর্শ, বন্ধুত্বের আদর্শ_-প্রিয়জনকে উপহার বিবার, পড়িবার--পড়াই- 
বার উপযুক্ত উপনুস। মনোরম বাঁধাই মূল্য ১০ মাত্র। 
আধুনিক %চি--অমুষায়া উৎকৃষ্ট উপন্তাম। ইহার ভাব 






ভাষ। ঘটনা আগাগোড়ীঘনৃতন। উপহার দেওয়ার পক্ষে বিশে উপযোগী! 
উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা । ্য ১০ মাত্র। 

স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রণীত 
১৪ । বঙ্গীয় পতিত জাতির কম্মী-_তথাকখিত পতিত জাতির মধ্যে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াও সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও আত্মনির্ভরতা-প্রভাবে। শিক্ষায় ও চরিত্রে 


8) 


একজন পতিত জাতিশ্রেঠ পদবীতে উন্নীত হইয়া মহব্যত্রে আদশ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন, তাহাবই মর্খম্পর্শী কাহিনী সরল ও সুন্দর ভাষায় বি রাছে। 
ইহা উপন্তান অপেক্ষ।ও মনোরম। ন্ন্দর বাধাই। মূল্য ১২ এক ৬ ব্র। 
১১। চান্দেলী--মনোবম এভিহাসিক উপন্াস। স্বাধীন ঝঙ্গালার ও পোন্মাদক 
চিত্র। মৃল্য ৭ বার আন! । 

১২। সোণপাঁর দেশ-_বাঁলকবালিকার পাঠোপযোগী সুন্দর ও সচিত্র 'ফামূলক 
গল্পের বই । ছেলেদের ট্রপহাব দিবার উপযোগী । মূল্য ।* চারি আনা। 

১৩। প্রীশ্রীশিক্ষা্টকম্‌-__শ্রীকৃষ্ণটচতন্য মহ প্রভূ শ্রমুখনির্গত শিক্ষটকেব 
যূল,টাকা, পদ্যান্ুবাদ ওভা বানুবাদ-সম্বলিত, বৈধবের অমূল্য বন্ধ। মূল্য /০ ছুই না 
১৪। কমলা-_ধশ্মমূলক গার্তস্থ উপন্তাস। গীতার উপদেশান্ুযায়ী চবিত ঠন 
ও তাহার পৰিণাম। স্ত্রীকম্থার ভাতে দিবাব উপযুক্ত বই। মূল্য ১ পাঁচ সিক। 
১৫। পাঁগল--মহাপুরুষমুখে উপন্!সের ভাষায় উপনিষদেব সনাতন ত্বক ব 
অভিনব বিবৃতি| তত্বজিজ্ঞা্ুর পক্ষে উপাদেয় । মূল্য / দশ আনা। 

১৬। বিসুচিক! দর্পণ--ডাক্তার শ্রীশবচ্ন্্র ঘোষ এম, ডি প্রণীত 
হোমিওপ্যাথিক মতে বিস্ৃচিকা-চিকিৎসাব অভিনব গ্রন্থ। মৃণ্য ২॥* আড়াই টাকা 
১৭। সাঁগরেব ডাক-__জকবি শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী প্রণীত। ইহা অধ্যাত্ব- 
ভাবপূর্ণ একখানি মনোরম নাটক। জুন্দর কাগজে মনোরম ছাপা। মূল্য ।%ৎ 
ছয় আনা মাঝ । 


খুহস্থ পাবৃলিসিং হাউস্‌ 
২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী, কলির্লাতা। 
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